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পপদাবলনর পথ 'নার্দন্ট একটি ভন্ত, অনুরাগ ও সাধনার পথ ! “পদাবলার 
পথণগ্রন্হের বিদ'্ধ গ্রন্যকার উতর রামজীবন আচার্য দু'রকম ভাবে এ পথের 
পাঁরচয় দিয়েছেন £ একটি রস-ভাব-সুবালত-মাধূরধপূর্ণ কাব্য ও সাহত্যকাননের 
কুসুমাকীর্ণ পথ, আর অপরটি সাধনানুসৃত প্রত্যক্ষ-জীবনান্ভূতির পথ । তবে 
পথ দ'রকম বলে মনে হলেও চরম ও পরম-লক্ষ্য তাদের এক, অখন্ড ও 
আদ্বিতীয়। সুবিজ্ঞ ও সুলেখক গ্রন্হকার এই দুশট পথের প্রাতি দৃষ্টি 
রেখে তার সাঞ্কীতক আলোচনার 'দকে অগ্রসর হয়েছেন । 

পদাবলীর পপদবলতে গানকে বুঝায় । বিশেষ ক'রে খ্রান্টীয় অন্টাদশ শতক- 
পর্ন্তি (বাভন্ন মঙ্গলকাব্য ও 'শবায়ণ প্রভাতর মধ্য দিয়ে বাংলা-সাহত্যে ?শব ও 
শান্তর মাহাতজ্ম্যই লক্ষ্য করার বিষয়। একথা ডক্রর শাঁশভ্যণ দাশগণ্ঞে 
মহাশয়ও বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন আরও অনেক বিদগ্ধ সাঁহীত্যিক। কিন্তু 
অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ ও পরে সাধক কমলাকাম্ত, রাজা 
রামকৃষ্ণ এবং আরও অনেক শন্তি সাধকেরা শাস্ত-পদাবলীর রূপ ও বিকাশকে 
আরও সরল, সুপারচ্ছন্ন ও সাবতৃত করোছলেন বাঙলার তথা তদানীন্তন 
বৃহত্তর-বাঙলার সমাজে । অবশ্য কোমল-কা”শ-পদাবলীহসাবে খ্রাণ্টীয় দ্বাদশ 
শতকের গোড়ার দিকে ও মধ্যভাগে মহাকাঁব জয়দেব-ীবরচিত শঙ্গাব ও শান্ত- 
রসাত্মক 'গীতগোঁবন্দ'-পদগান বাঙলার সাহত্য ও কাব্য-জগতে এক অ". পাধারণ 
অবদান সৃস্টি করোছল,_-যাঁদও এ পদগান রাধাকৃষ্খমাধূর্ষের রসায়িত বর্ণনায় 
ও আলোচনায় পর্ণ । গীতগোবন্দ-পদগানের বহু টাকা বতমান থাকলেও 
সঙ্গতরাঁসকেরা বশেষভাবে 'রাঁপকপ্রিয়া” ও “রসমঞ্জর*-টীকাদটিকে রস-ভাব- 
সান্টর দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। গাঁতগোবিদ্দ-গীতিকাব্য রাধাকৃষ্তত্বের 
আলোচনায় মুখর ও প্রাণবান সেকথা বলোছ। রাধাকৃফের লীলা'নয্যসিই 
এঁ পদগানে বিশেষভাবে 'নাহত। সাহত্যসমাট বাঁৎকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় কাব 
জয়দেবকে বাঁহঃপ্রকৃতিস্পন্ন সাধক বলেছেন কাব বদ্যাপাতির সঙ্গে তুলনা ক'রে। 
তান বলেছেন £ “বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকাদগকে দুই দলে 1বভন্ত করা যাইতে 
পারে । একদল প্রাকীতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে চ্থাঁপত কাঁরয়া তত্প্রাতি দৃষ্টি 
করেন, আর একদল বাহ্য-প্রকীতকে দূরে রাখয়া কেবল মনুষ্যহ্‌দয়কেই দৃষ্টি 
করেন ।.....প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, "দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপান্র 'বদ্যাপাঁতকে 
ধারয়া লওয়া যাউক। জয়দেবা্দর কাঁবতায় সতত মাধবী-যামন?, মলয়সমাীর, 
'লালতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্কুঁটতকুসম, শরচ্চন্দ্ু, মধুকরবৃদ্দ, কোকল- 
-ক্লাঁজত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্ুবল্লী, বাহুলতা, 
'ৃব্বোন্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসাঁনমেষ এই সকলের চিন্তন, বাতোম্মাথত তাঁটন”- 


তরঙ্গবং সতত চাকৃচিক্য সম্পাদন করিতেছে । *....বিদ্যাপাঁত ষে শ্রেণীর কবি” 
তাঁহাঁদগের কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ নাই...... । জয়দেবাদিতে বাহঃপ্রকাতির 
প্রাধান্য ; বিদ্যাপাতি প্রভুতিতে অন্তরপ্রকীতির রাজ্য ।...... বদ্যাপাত 
প্রভাতর কবিতা ( পদাবলী ), বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদর কাঁবতা €( পদাবলী ) 
বাহারান্দ্রয়ের অতাঁত। .**." জয়দেবের গীত ( পদগান ) রাধাকৃষ্ের বিলাস 
পৃণ্ বিদ্যাপাতর গীত (পদাবলী ) রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূ্ণ। জয়দেব ভোগ, 
বদ্যাপাত আকাঙ্খা ও স্মৃতি । জয়দেব সুখ, বিদ্যাপাত দুঃখ । জয়দেব 
বসন্ত, বিদ্যাপাতি বর্া। ....."জয়দেবের কাঁধতা ( পদগান ) স্বর্ণহার, 
[বদ্যাপাতির কাঁবতা ( পদাবলন ) রূদ্রাক্ষমালা । জয়দেবের গান মুরজবাণাসাঙ্গন 


স্ীকণ্ঠ-গীত, 'বদ্যাপাতর গান সায়াহ-সমীরণের নিঃবাস” (বাধ প্রসঙ্গ £ 
বদ্যাপাত ও জয়দেব )। 


মোটকথা সা'হত্যসম্রাট বাঁমচন্দ্রের আভিমত যে, কাঁবতা, গান, পদাবলীর 
ধারা যতই বাহঃপ্রকীতকে ত্যাগ ক'রে অন্তর-প্রকীতিমুখী হয়, ততই তার মহিমা 
ও মাধূর্যা “হীন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য বিলাসশ:ন্য পাঁবন্ত্র হইয়া উঠে” । মনস্বী 
বাঁত্কমচন্দ্রের সিদ্ধান্তে-যে গণীতকাবতা, গান, সাহিত্য ও কাব্য অন্তর- 
প্রকীতর শুচি-শুভ্রভাবধারায় আঁভাঁবন্ত হয়ে হীন্দ্রয়কো দ্দ্রক প্রকীতি রূপান্তাঁরত 
হয়ে অসীম ও শা*বত আনন্দরাজোর পথে পারচালত হয়, সেই গীতিকাবতা, 
গান, পাহত্য ও কাব্যই *বভাবগুণে শ্রেক্চ ও মহান চণ্ডীদাস, 'বদ্যাপাত 
ভ্ানদাস প্রভূত বিদগ্ধ বৈষ্ণব তকণীবদের এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা 
রামকৃষ্ণ প্রভাত জীবনাঁসদ্ধ শান্ত কাঁবদের কাঁবতায়, শান্তপদে ও গানে এই 
অতীন্দুয় অধ্যাত্মভাবের ম্ফুরণ ও প্রকাশই সমাঁধক দেখা যায়। 

খাম্টীয় পনেরো-ষোলশো শতকের পূর্বে বৈষ্ণব-ভাবধারানিম্স্ত কিন্তু 
তন্ব্-যোগ-নিষ্াত বৌদ্ধ-গাথা ও বজ্ব পদগানের লীলায়ণে লক্ষ্য করা যায় বহিঃ 
প্রকৃতির পাশাপাশি অন্তঃপ্রকীতির স্পর্শ বা প্রকাশ । মহাযানী ও 'বশেষ ক'রে 
বজধানন-বোদ্ধ সাধকদের শুন্যরাঁপণ? নৈরআ্যদেবী উপাগনায় আভপ্রায়ক ভাষান্গ 
প্রলেপে সাধনমূলক পদগানগীলকে "পদাবলী, নামের পধ্ণায়ভুস্ত করা যেতে 
পারে। :1 বোৌদ্ধচযাঁ ও বজ্র পদগানগুলি ছিল শাম্ীয় রাগে ও তালে সম্প্ন্ত 
হ*য়ে অধ্যাত্মভাবের প্রেরণাদায় করে যাঁদও পঞ্চদশ থেকে অষ্টদশ শতকের বৈষব- 
কাব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপাঁত প্রভাত এবং তার পরবতঁ মহাজন-বৈষ্ণব-কাঁব ও. 
সাধকদের রাচত পদগানের ভাষা, সারল্য ও লালিত্য এবং শান্তকাব রামপ্রসাদ,. 
কমলাকান্ত প্রভাত সাধক-গীতকারদের রাঁচিত শান্তপদগানের লালত-শান্ত- 
রসায়ত ছন্দ ও ভাষা সমগোত্রীয় ছিল না, তবুও অধ্যাত্মভাবে, রসে ও ব্যঞ্জনায় 
বাংলার গাঁতকাব্যের ও সাহিত্যের ভান্ডারে তারা অপরূপ ও অমূল্য-রত্বসামগ্রী 
বলে গণ্য ছিল। 

ধকম্তু তাহলেও বলি যে, বৈফব-পদাবলা ও শান্ত-পদাবলীর সমপ্রকীতিক রস- 
ভাবধারার কথা বাদ দিলেও এ উভয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক একটি পার্থকড 


১। পদগুলিকে প্রবন্ধরূগে শান্ত্রীর রাখেও তালে গান কর! হত। 


অবশ্যই আছে এবং একথা বহু কাব্য-সাহত্য-রাঁসক মানুষই স্বীকার করেন । 
বিশেষ ক'রে বৈষব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলী এই পদ-সাহত্য-দুটির পদ-রচনার 
রাঁতি-প্রকাতও ভাববোৌচল্যের প্রাত লক্ষ্য করলে দৌখযে,বৈষব-পদাবলীর রচনার 
সমগ্রই গান, কিন্তু তাহলেও সেই গানের নিজস্ব একটি ছন্দ, ভাষা ও ভাব এবং 
বিশেষ ক'রে একটি উদ্দেশ্য আছে, শুধুই তা কীর্তিগাথাসমাকীর্ণ কীর্তন 
অথাৎ কীর্তনগান নয়, এবং সেজন্যই মনে হয় যে, বৈষণব-পদাবলীকে নিছক কাব্য 
ও সাঁহত্য বলেও গ্রহণ করা যেতে পারে । অবশ্য একথা ডক্টর শাঁশভ্ষণ দাশ- 
গুপ্ত মহাশয়ও তাঁর অসামান্য ভারতের শান্ত-সাধনা ও শাক্ত-সাহত্য/গ্রন্হে উল্লেখ 
করেছেন। শান্ত-পদাবল' সোঁদক থেকে কবিতার চেয়ে গানের মাধুর্য ও 
প্রয়োজনীয়তাকেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে । তাছাড়া আবার তত্বদন্টি ও 
তাঁত্বক-ভাবনার দিক থেকে 'িচার করলে দেখি যে, বৈষ্ণব-পদাবল ও শান্তপদা- 
বলীর এই উভয় রচনার মান ও মূল্য প্রায় সমানই, কারণ কাঁব 1বদ্যাপাতি যেখানে 
ব্রজ-সম্বম্ধ'য় ব্রজবীল-ভাষায় পদ রচনা করোছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাস সেখানে 
স্বাভাবক বাংলা-ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদগান রচনা করছিলেন,_-যাঁদও তত্ব- 
ভাবনার দিক থেকে উভয়েই সচেতন 'ছিলেন। পদাবলীর পথ”গ্রন্হের রচয়িতা 
ড্র রামজীবন আচাষ ঠিক কথাই বলেছেন £ “ণবদ্যাপাঁত যেমন ব্রজবুিতে, 
চন্ডীদাস তেমনি ম্বাভাবক বাংলায় রাধা-কৃষ-গীত গ্রাহলেন। বিদ্যাপাঁত 
প্রবাতত ব্রজবুদলি যেমন দ্বিতীয় 'বদ্যাপাত গোঁবন্দদাসে শুষ্ঠ রাঁক্ষত, 
চণ্ডীদাস-বাহত বাংলা তেমান জ্ঞানদাস, বলরামদাস-প্রমুখে সহজ-বাহত । 
পরবতঁকালে ব্রজব্ীল ও বাংলা 'মাঁলয়া-মশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে”। 
ব্রজবীল ভাষা কিম্তু একট মান্র ভাষার মধ্য 'দিয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় গড়ে ওঠোন। 
ব্জবৃীলর গঠনে বাংলা-সংস্কৃত-অবহট্র, প্রাকৃত ভাষাগঠীলর পারস্পীরক সহ- 
যোঁগতা স্বীকৃত। কিন্তু তাহলেও বাঁল ব্রজবুলি ভাষায় রাঁচত রস-ভাব- 
মাধূরযপূর্ণ পদগান বা পদাবলী যেমন 'নগ় ও সুগভনর তত্বাবগাঁতর ক্ষেত্কে 
প্রসারত বা উম্মন্ত করেছে, সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকাম্ত-রাঁচত শান্ত-পদা- 
বলীর রচনা তেমন শীস্ত-সাধনার 'নগ্‌ঢ় তত্বের ও মর্মকথার অবগন্ঠন মোচন 
করার হীঙ্গত 'দয়েছে। সেজন্য উভয়-পদাবলীর রচনা শুধুই রাগ ও তালযবস্ত গান 
বা কীর্তন নয়, এ গানের বা কীর্তনের প্রতিটি কথায়, ভাষায় শব্দের উচ্চারণে 
ভাবের ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে তত্বরসানাহত নিযসি তাদের প্রাণময় ও আনন্দময়, 
করেছে । 

সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভন্তসাধক অযথাই অর্থ-ভাব-হীন 
ভাষার সমাবেশ দিয়ে গান রচনা করেন নি। তাঁরা জীবনে শান্ত সাধনা করেও 
গ্রভীরানুভাঁতির অতলে ডুব দিয়ে প্রকৃততত্বের সম্ধান পেয়োছলেন। সাধনায় 
বাধা-বিপাত্তর অবরোধ ও তাদের থেকে মুস্তর কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন 
তাঁদের গানে (পদগানে )- এতে ক'রে পরবত+ অনুগামী সাধকেরাও আলোকের 
ইঙ্গত ও আম্বাস লাভ করেছেন সাধনজ্লীবনে । সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রীণ্টীয় 
অদ্টাদশ শতাব্দীর ও তার পরবতাঁ সমাজে গানের সাধনার মধ্যে পাশাপাশি 
প্রুত্যক্ষ-তত্বাবগাঁতর ভাবধারাকেও অক্ষু্ রেখোঁছল অঙ্গাঙ্গবভাবে । সেজন্যই বাল 


যে, বাঙলার বৈষব-পদাবল ও শান্ত-পদাবলী দুটি রচনার ও সাধনার ধারা বাংলা 
সাহতোর ও গণাতকাব্যের সমম্নত ক্ষেন্রকে সার্থক ও মাহমাম্ম্ত করেছে। 
চৈতন্যপরবতাঁ রাধারুষেের অপ্রাকৃত লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তন বৈষফবগণের প্রধান, 
সাধনরপে স্থান পেলেও লীলামাধূর্ষের স্মরণ-মনন-কীতনের অবসরে আধ্যাত্ব- 
তত্বসাধনা ও প্রত্যক্ষতত্বাবগাঁতর উপযোগিতাও কোন দিনই কোনদিক দয়ে 
অবহেলিত হয়ান। শান্তপদাবলীর ক্ষেত্রেও তাই। শান্ত-পদাবলীর পদকতারা 
সকলেই প্রায় আধ্যাত্ম সাধনার পথচারী ছিলেন এবং গান বা সঙ্গত বা কীর্তন 
ছিল তাঁদের জীবন-সাধনার ও অনুভতির অঙ্গ ও সহায়ক । 


সুতরাং এই প্রসঙ্গে পুনরায় বাল যে, শাস্ত-পদাবলী মূলত সাধন-সঙ্গগত 
হলেও তার বিকাশ ছিল দ:'ভাগে বিভন্ত 8 একটি লগলাগীত-__কাব্যরসাঁমা শ্রত 
ও অপরটি ছিল বিশৃদ্ধ-সাধনগীতি__তত্বদণ্টমূলক। খ্রীন্টীয় দশম-একাদশ 
শতকের ভভ্তি-যোগাশ্রত তাঁম্ক-সাধনা ছল অতীন্দ্য়-অনুভাতর প্রত্যক্ষ- 
স্পর্ণযুন্ত। সেখানে কুণ্ডালনীশান্তর পরা, পশ্যন্ত, মধ্যমা এই,তনটি 1বচ্ছরণ 
বা প্রকাশ অনাহত-নাদ নামে পাঁরচিত এবং কুণ্ডলিননর চতুর্থ বিচ্ছুরণ বা প্রকাশ 
টখরী আহত-নাদ । চযাঁ ও বজ্র-গীতিকারগণ এ অনাহত পরা-পশ্যন্তগ- 
মধ্যমাকে বীণাযন্র্ূপে বর্ণনা করেছেন ॥ কুণ্ডালনীর এ তনাঁটি অন্তার্বকাশ 
স্বর্গের শন্রপাদ' নামে আভাহত । বৌদ্ধ-সাধকরা অনাহত-বীণাষন্বের 
লাউকে বলেছেন সংর্ধ ও চন্দ্র বীণারতন্্রী বা তার । চন্দ্র-সূর্যনিদর্শনাতৎকত 
তত্বপমৃদ্ধ চঘাঁবজ-পদগীত সাধকের হৃদয়তন্মীতে আঘাত করে সগ্‌ণ 
বদ্ষর:প নাদ বা প্রণবকে প্রাণময় করতো এবং তখন ীনগগণ ব্রদ্মো-সাধক 
উপনীত হতেন। বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধকরা কিন্তু 'নর্গণের উপাসনায় শুন্যরূপ 
নৈরাআ্্যদেবীর উপাসনা ও ধ্যান করতেন। সুতরাং পদগানে মনের সঙ্গে 
প্রাণের এবং মন-বুদ্ধর সঙ্গে বোধির যোগসূত্র রচিত ছিল, স্জেন্যই বাল যে, 
দশম একাদশ শতকের পদাবলীতে (বা পদাবলীগানে ) সাধ্য-সাধনালাক্ষিত 
কর্মরূপ উপাসনা ও প্রাণদীপ্ত অনুভূতি এই দয্রিকমেরই অনতর্ভুত্ত ছিল। 

শান্ত-পদাবলণীর কথা পূর্বে বলোছ, কিন্তু তাহলেও ?কছুটা পুনরাবৃত্তির 
পথ 'নয়ে বাল তার তত্বাংশের কথা ন্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল পদাবলাঁতে 
তত্বাংখই প্রধান, আর রচনাংশ ও সাধনাংশ অগপ্রধান হলেও সহায়ক । সাধক 
রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি জীবনাঁসদ্ধ রচাঁয়তা ও সাধকগণ তাঁদের পদগান 
রচনা করেছেন একাট লক্ষোর 'দকে দৃন্টি রেখেত_যে লক্ষ্য প্রাতটি মানুষের 
জীবন-সমস্যার ও সাধন-সমপ্যার চিরসমাধান করতে সক্ষম । সাধক রামপ্রস।দের 
একাট গানের কথাই বাঁল। রামপ্রসাদ বলেছেন-_ 

কালী পদ্মবনে হংসসনে 
হংসীরুপে করে রমণ । 
তাঁকে মলাধারে সহম্ত্রারে 
সদা যোগী করে মনন ॥ 


আত্মারামের আত্মা কালী 
প্রমাণ প্রণবের মতন । 
1তাঁন ঘটে ঘটে বরাজ করেন 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে বন্ষাণ্ড-ভান্ড 
প্রকাণ্ড তা জাননা কেমন । 
মহাকাল জেনেছেন কালার মর্ম 
অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
শান্তরসামীশ্রত যোগে কুণ্ডাঁলন কালীর ধারণা ও ধ্যান করেন সাধক প্রথমে 
এবং পরে সহস্ারপচ্মে পরমাঁশবের সঙ্গে মিলনসাধন করেন মহাসুখ বা মহামান্ত 
রূপ সামরস্য-রস পান করার জন্য । প্রথমে স্বাগু ও পরে জাগরণ । এট তন্ত্র 
সাধনার হলেও “অদ্বয়তত্বগ্রন্হণ এবং বেদান্তেরও এট অনন্যদ্যান্ট ! আমরা জানি 
যে, অদ্বৈতবেদান্তের অদ্বয়তত্ব ও তন্ত্রযোগা শ্রত-তত্বসাধনার অদ্বয়তত্বের মধ্যে 
পার্থক্য কিছুটা আছে। পদ্মবনে “হংস+, মহাশান্ত হংসর্প শিব বা বিশগ্ধ- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে যখন সমাসন্ত বা মিলিত হন তখনই শান্ত-পদাবলণর সার্থকতা 
সম্পন্ন হয়। বাচক প্রণব কার্য-কারণব্রন্ধ বাহরণ্যগভও ঈ“বররূপ সগুণ-্রহ্ধ তখন 
নিগ্পব্রহ্ধ তুরায়ের পথপ্রদশক | সাধক রামপ্রসাদ শ্যাম ও শ্যামা-_-শব ও শঙ্তি 
_ব্র্ধ ও কালীকে এক ও অভেদ-দঘ্টতে উপাসনা করেছেন, ফলে শান্ত-পদাবলন 
চরমানূভূতির ক্ষেত্রে নিজেকে শুধু মূন্ময়ে নয়, চিন্ময়সত্তায় বধৃত ও উন্নীত 
ক'রে শান্তসাধনার চরম-সার্থকতা লাভ করেছে । সেখানে ভেদ ও অভেদের পারে 
সবশ্রিয়ী-সত্তায় সাধক উপননত হন । সুতরাং স্খোনে না থাকে আকার, না থাকে 
নিরাকার; না থাকে দ্বৈত ও না থাকে অদ্বৈত ; তখন কেবলই সর্বচরাচরব্যাপা 
চিন্ময়-আলোক আর আলোক । সাধনাঁসদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ তাই 'ভন্নভাবে 


বলেছেন-__ 
হাংকমলমণে দোলে 


করালবদন" শ্যামা । 
মন-পবনে দুলাইছে 

দিবস-রজনী “ওমা ॥ 
এখানে তন্ত-যোগাশ্রত সাধনার সহায় ইড়া-পঙ্গলা-সুষুষ্না বা গঙ্গা যমুনা 
সরস্বতীরূপ স্বচ্ছন্দ প্রবাহনণ নদী তিনটি । সুষুম্নার মধ্যে ব্রঙ্ধসনাতনা-কালা 
সেখানে জাগ্রতা । পথ আঁতরুম করার পরেই লক্ষ্যে উপন'ত হওয়ার নিদর্শন, 
সাধনাকে আতক্রম করার পরই সাধ্যতত্ব-অনুভযাতর সঙ্গে মিলন ও আনন্দ। এই 
আনন্দ নিত্য ও শাশবত। তন্ত্র ও যোগে দুইয়ের মিলন, কিন্তু অদ্বৈত- 
বেদাম্তে একমাত্র এক ও অখণ্ডেরই একমেবাদ্বিতায়মে স্থিতি । এই স্থিততে 
-সকল-কিছ আপাতপ্রতীয়মান দ্বৈত ও বৈচিন্ত্য একাকার হ'য়ে আঁদ্বতীয় ও 
'অথণ্ড । যথার্থ-শান্ত ও বৈষব সাধকেরা তাই তন্যের কাল'তত্ব, যোগের পরমাত্মা- 
প্রত্ব, বেদাম্তের ব্যাখ্যাতত্ব ও বৈষণবসাধনার রাধাকৃষতত্বকে একই রসে জারত ক'রে 


শাশ্বত আনন্দানূভূতিতে বাবভোর হয়ে থাকেন। এই আনন্দানুভাঁতর ক্ষেত্রে শ্যাম. 
ও শ্যামা, শিব ও শান্ত এবং ব্রদ্ধ ও রাধা এক ও অভেদ। পদাবলীর পথ-গ্রদ্হের 
বিদগ্ধ গ্রন্হকার সুনপণভাবে তাঁর গ্রন্হের “শ্যামাগানে শ্যামভাবনা”-পাঁয়ে এই 
অভেদতত্বের সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন । তানি লিখেছেন “যে জাত মৃদংজ- 
করতালে রাধাকৃষ্-গানে মাতোয়ারা, সেই জাতি খঞ্জনী একতারায় শ্যামাগানে 
বিভোর” | পুনরায় বলেছেন “আর এমন এক সময় আসে যখন *মশান ও মাধবী- 
কুঞ্জের ভেদ ঘুঁচয়া যায়, বিজ্বদল ও তুলপাপন্রের পার্থক্য থ।কে না, রন্তচন্দন ও 
হারচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, আশ্থিচূর্ণ ও কুমকুম প্রভেদ হারাইয়া ফেলে” । 
গ্রন্হকারের এই দৃষ্টি প্রশংসনীয় । বৈষ্ণব পদাবলী ও শান্ত-পদাবল অনুশীলনের 
চরমসার্থকতা কিন্তু তাই। গ্রন্হকারের আলোচনা এখানে রসোতীর্ণ হয়েছে । 
পারশেষে বলি, ডক্কুর রামজীবন আচার পদাবলীর পথ-গ্রচ্ছে 
পদাবলন-সম্বন্ধে 'বাঁচত্র আলোচনার অবতারণা ও আলোচনা করেছেন, স:তরাং 
সেই সবের পুনরাবাত্তর পথ থেকে আম [নিবৃত্ত হলাম । তান শান্ত-দাস্য-সখ্য- 
বাৎসল্য-মধুরাঁদ রসের আলোচনাও সুনপুনভাবে করেছেন_যে আলোচনা 
বৈষ্ণব ও শান্ত-পদাবলী-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় । পূর্বরাগ ও অন 
রাগের আলোচনায় তান বৈষ্ণব-রসশাচ্জুমতে শ্রত্ধেয় কৃষ্দাস কাঁবরাজ 'লাখত 
উজ্জবলনীলমনিগ্রন্হের প্রমান দিয়েছেন । পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ-শঙ্গাররসেরই 
একাঁট অংশ বা 'াবকাশ। 'িপ্রলম্ভ-শঞ্জারের যে চারটি প্রকাশ-__পূর্বরাগ, 
মান, প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস তারা নায়ক-নায়কার ও সাধক-সাধকার জীবনে 
সার্থক-অনুভাতির সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত আনম্দানুভাঁতি সঞ্চার করে। 
বৈফব-সাধকেরা মান, মাথুর, কলহান্তাঁরতা, রাস প্রভাত 'বাভন্ন পালাগানের 
ডালি সাঁজয়ে সাধ্য-ভগবান শ্রীকষ্জের অপরূপ মাহমা ও লীলামাধূর্য 
আস্বাদন করেন । বৈষ্ণব-পদাবলীর মাধ্যমে রসোত্তীণ রাধাকৃষ্-রস আস্বাদন 
করাই পদকতাঁ ও সাধকগণের মুখা-উদ্দেশ্য । এই গ্রন্হের সাঁনপুণ ও সুপাণ্ডিত 
গ্রন্ছকার মকল-কিছহ প্রসঙ্গের এবং প্রমাণের ও আলোচনার ক্ষেত্রকেই সম্প্রসারিত 
করেছেন শুধুই যাম্ত বিচার দিয়ে নয়, একান্ত নিষ্ঠার, শ্রদ্ধা ও ভান্তর প্রলেপ, 
দিয়ে । গ্রন্হের আলোচনা সংসঙ্গত, সাবলীল এবং তথ্য-ওত্বসমহ্ধ হয়েছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ স্বামগ প্রঞঞানানম্দ 
১৯ বি, রাজা রামকৃষ্ণ চ্্রীট, 


ক্রপ্রামুধ 
বাঙলা সাহিত্যের আত অমূল্য ও আঁবচ্ছদ্য অংশরপে পদাবলীর' 
কালব্যাঁপনী প্রতিষ্ঠা সম্পকে" তাহার কোনো অন:সান্ধংসহ পাঠককে যেমন, 
বাঁলয়া দিতে হয় না তেমাঁন বাঁলয়া দিতে হয় না সদয় পাঠকের আছ্বাদে তাহার 
্ষণে ক্ষণে নবত্বপ্রাপ্তুর রমণীয়তা প্রসঙ্গে । বৈষব ও শান্ত উভয় পদাবলীর উৎস 
সংস্কৃতভাষাবাহিত বেদ, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত গ্রভততি। অগ্রজ সাঁহতারূগে 
বৈষণবমহাজনপদের আবিভবি এরীষ্টয় চতুদ্দশ শতাব্দী। আর অন: জসাহতারূপে 
শান্তমহাজনপদের আঁবভবি ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী । উভয় পদসাহত্যের 
কাব্যকায়াপরিগ্রহের কাল সময়সীমায় বহুব্যবাঁহত হইলেও উভয়ের প্রভাবাব্ন্তার 
ব্তমান বিংশ শতাব্দী পয্যণ্ত পাঁরলাক্ষত হয়। ধর্মদশন-সাহত্যের এমন 
সমন্বয় বাংলাসাহত্যের ইঠতহাসে বিরলদ্ট। বৈষব্ভাব্ধারার ক্ষেত্রে যেমন 
শ্রীমন মহাপ্রভু টৈতন্য, শান্তভাবধারার ক্ষেত্র তেমনি ঠাকুর শ্শ্ীরামবৃষফ। বাঙলার 
ধম“-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অনব্দ্য ভাবও অলৌ1কক পবশ্ুতার পাঁরচায়ন শ্রীটৈ তন্য- 
রামকৃষের মঙ্গল-মধুর স্পর্শ উভয় পদসাহত্যকে এক দব্যবিভা ও স্ধগনয় সৌরভ 
দান করিয়াছে । বাঙালী হৃদয়ের যে ভান্তভাবূবতা। বৈফবগখতকাব্যের সৃষ্টি 
ক'রয়াছে, সেই ভান্তুভাবুকতাই শান্তগী?তিকাব্যের মূলকারণ। যে জাতি মূদঙ্গ- 
করতালে রাধাকৃষ্গানে মাতোয়ারা সেই জাঁতিই খঞ্জনী-একতারায় শ্যামাগানে 
বিভোর । আর এমন এক সময় আসে যখন কল্পরীবিতানিত কুঞ্জকানন ও ভঁষণ- 
রুক্ষ 'মশানন্ছলীর ভেদ ঘ-ুচিয়া যায়, তুলসীপন্ধ ও বিজ্বদূলর পার্থক্য থাকে না, 
মাধবী ও জবা ভিন্নতা ভুলে, হরিচদ্দন ও রন্তচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, কুতকুম ও 
আস্থচ্‌ণ' প্রভেদ হারাইয়া ফেলে,ম্দঙ্গ-করতাল-খঞ্জনী-একতারা অভাবিত একতানে 
উদ্দাম হইয়া বাঁজতে থাকে, আর সেই বাঙালণর হদয়মান্দরে শ্যামশ্যামা একাকার 
হইয়া বান। যে ?হমাগারর গহনকন্দরে গঙ্গোন্রী সেই নগরাজের দুভেদ্যদরী- 
চ্ছলেই যমননোত্রী। গঙ্গাই হউক যমুনাই হউক সাগর-সঙ্গামিনী হইয়া অনম্ত 
অন্বূধিতে মিশিয়া গিয়াছে । 1শবমৌল/1বহাঁরণ৭ী জাহবী গঙ্গার তরঙ্গ-বিভঙ্গে 
অবিরত ধানত হইতেছে হর হর হর হর। আর রাধাকুঞ্জাবগ্লাবনী কাঁলিম্দী 
যমুনার ভ্রোতোমুখে সতত শাব্দত হইতেছে হার হার হার হার। কিন্তু উভয় 
প্রবাহেই আনম্দবেদনার কলগীতির মুখরতা। বাঙালীর ভস্তকাবীচত্তে আনন্দ- 
বেদনার প্রকাশনা বৈষণব ও শান্তপদাবলী সাহত্যের সুধারসসমূদ্রে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । মনন ধর্ম ও মানসবিশ্লেষণ, যুগ্গজীবন ও পারবেশ গ্রাতীবন্বন 
ইত্যাদর উদ্ধেব্ও মহাজনগতিকাব্যধত লিতপদবন্ধনের শ্রবণরোচন গ ণগোৌরব 
ও ভাবগাজ্ভী্যেয চমৎকার-বিধাঁপ্ননী হদয়ম্পশক্ষমতা বিতকতিত। 
প্রথম পব্যয়ি বৈষফবপদাবল+ ও দ্বিতীয় পয্)/য়ি শান্তপদাবলী-- এই. 
পরিকঞ্পনারুমে পদাবল্লীর পথ রচিত। তবে আরম্ে পদাবলী প্রসঙ্গ-বিভাগে 
ও পাঁরাশণ্টাংশে উভয় পদাবলী বিষয়ক নানা আলোচনা হ্ছান পাইয়াছে। এই. 
গ্রন্হে বিবিধ আলোচনার অবসরে বিতল্ন আকর ও দগ্রন্হ হইতে উত্বলনের সঙ্গে" 


সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী সাহতোোর তুঙগনীয় অংশের উদ্ধৃত স্হান পাইয়াছে। 
এখানে উল্লেখ থাকে এই গ্রন্থরচনার প্রাক্কালেই এই গ্রন্হের অন্তভুস্ত বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে খতু প্রকাতি, শ্যামাগানে শ্যামভাবনা, ভস্তের আকাাততে রূপকের রূপ, 
শান্তপদসাহিত্যে শান্তদেবতার রূপ ও কাঁবমন, শান্তপদসাহত্যে সুভাঁষত সম"ক্ষা, 
শান্তপদাবল'সাহিত্যে ঈশ্বরগপ্ত। আগমনী ও বিজয়াগানে মধ্সদন ও 
নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত শান্ত গীতপ্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের শ্যামাগীত-_ 
বাল্মশীক প্রাতভা, বিসজ্ন ও অন্য্, রঞজনীকান্তরচিত শাল্তগাঁতি, প্রভৃতি 
অনালোচিতপূবাঁবিষয়ক প্রবন্ধানচয় বিভন্ন সময়ে বি*ববাণ, প্রণব, আযদপণ, 
বাসুদেব, সাধনপথ, উদ্জীবন, ভাবমুখে, উচ্জবলভারত, গায়ত্রী, শ্রীসুদর্শন 
প্রভূত পন্-পান্রকায প্রকাশত হইয়াছিল। 

পদাবলীর পথ পধাবলা বিষয়ে পথানদ্দেশ নহে । পথানদেশনার ধূষ্টতা 
আমার নাই। বৈষব-শান্ত কাঁবজনের পদসমন্চয়ে সাত ভাবরাশ ও সৌন্দর্যা- 
রাঁজর শবনম বীক্ষাবশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্হের উদ্দেশ্য । মহাজন-গমন-সরাঁণকে 
শরণ্য করিয়াই আমার অগ্রসরমানতা । বাভন্ন বিশ্বাবিদ্যালয় স্নাতকশ্রেণগতে 
পাশ ও বাঙলা সাম্মানিক বিভাগে বৈষব ও শান্তমহাজনপদকে পাঠ্যরূপে স্বীকীতি 
দিয়া উভয় পদাবলীর ধথোচিত গুরুত্ব বিধান করিয়াছেন । স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 
বাঙলা ভাষা ও সাহত্যাবিষয়ে এম. এ পাঠক্রমে বৈষ্বসাহত্য একটি পন্ররূপে 
নাদ্দস্ট আছে । পদাবলীর পথ বৈষণব-শান্ত পদসন্দোহের প্রায় সবত্মিক 
সুমতায়ত এক আলোচন। বাঙলা সাহত্যের ইতিহাসে উভয় পদাবলী- 
উপজীব্য একত্র গ্রাথত এতাদৃশ রসানুকূল িবশ্লেষণ-ধমী গ্রন্ছ সংখ্যায় সীমিত 
বলিয়া মনে হয়। স্নাতক শ্রেণীতে বাঙুলা বিষয়ে অলংকার, ছন্দ ইভাাদি 
পাঁড়তে হয় । পদাবলীর পথ গ্রন্হে উভয় পদাবলী হইতে সংস্কৃত সংজ্ঞা ও তার 
বঙ্গানুবাদসহ 'বাঁবধ অলঙ্কারের উদ্ধাতি ও ছন্দোৌবভাগ সান্নীবস্ট হইয়াছে । 
ছাত্র-ছাল্নী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা তো বটেই আমার সমগানধম্মা সকল পদাবলী - 
পাঠকের জন্য আমার এই পঃভ্ভক-প্রণয়ন-প্রযত্ব । 

আমার দুর্লভসৌভাগ্য পবাবলীর পথ গ্রন্হের ভামকা রচনা কাঁরয়াছেন 
বর্তমান বাঙলা তথা ভারতের অনাতম পরমপ্রাজ্ঞ পূরুষ শ্রীঘৎ স্বামন প্রজ্ঞানানন্দ 
ডি লিট । এই ভূমিকা তাঁহার আশীবাদরূপে আমার শিরোভ্ষণ হইয়া 
থাকিষে। তাঁহার প্রাত আমার শ্রদ্ধানত প্রণামাঞ্জাল জ্ঞাপন কার । 

এই গ্রন্ছ রচনায় সকল সারস্বতের খণ অকুণ্ঠাচত্তে ম্বীকার কার । পদাবলণর 
পথ প্রকাশিত দৌথলে যাঁহারা সর্বাধিক আনান্দত হইতেন তাঁহারা হইলেন আমার 
বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রবেশ ও বৈষ্বশাম্ত বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্হ রচনায় 
প্রেরণাদাতা সাহতারত্ব হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় ডি. 'লিট্‌., আমার গবেষণা- 
[িদ্দেশিক অধ্যাপক ডকইর কৃষগোপাল গোম্বামী, আমার সাহত্য কর্মে সকল 
-সময়ের উংসাহদাতা জাতাঁয় জীবনীকার মাঁণ বাগচী, আমার িতৃদেব জ্যোতার্দ 
পণ্ডিত পুরুষোত্তম আচার্য ও জননী রাবণ দেবী । তাঁহারা আজ নিজ নিজ 
সাধনোচিতধামে প্রয়াত । তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি । এই প্রসঙ্গে 
আমার বিদ্যালয়জশবনে মোদনীপুরের কান্দ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের যোগ্য 


শিক্ষকবর্গ, মহাবিদ্যালয় জীবনে খাঁষ প্রাতিম অধ্যাপক শ্রীধুত বনাবহারী ভদ্তীচা 
এম. এ (ডবল ), কাব্য-সাংখ্যতীর্ঘ, অগ্রজোপম সাহাত্যিক আজহার উদ্দীন খান, 
মোঁদনীপুর কলেজিয়েট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীূত হরিপদ মণ্ডল. 
হুগলী, মুখপত্র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীধৃত তারাশঙ্কর চট্রোপাধ]ায়, কামারপুকুর' 
মশন উচ্চ 'বদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীফৃত গোপালমোহনচক্রবতাঁ, আমার অনুজোপম 
সহকর্ম অধ্যাপক শ্রীশৈলেশ দাশ, ড্র গোপেন্দ; মুখোপাধ্যায়, ডক্টর গৌরপদ 
সেন, আমার ছাত্র ডক্টর রামশঙকর মুখোপাধ্যায়, মাঁহসাগোট হাইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষ কুমার পাল ঢৌধুরণ ও সেশ্টপলস কলেজের বাংল৷ 
বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরামেন্দু দত্তকে শ্রত্ধাশুভৈষার সঙ্গে স্মরণ কার। 
আমার ছাত্র ডক্টর মাহর চৌধুরী কামিল্যা এই গ্রন্থ প্রকাশে নিরন্তর 
উৎসাহত কাঁরয়াছে। আমার ভ্রাতুম্পুত্র শ্রীমান দুলাল আচার্য এম. এ ( ডবল )' 
[ব. এড. কাবা-ব্যাকরণ পুরাণত+থ এই গ্রন্হের পাস্ডু।লাঁপ প্রস্তুত করিয়া "দিয়া 
আমার শ্রম-ভার লাঘব কাঁরয়া দিয়াছে । পূর্ব পূব গ্রন্হের মতো এই গ্রন্হ রচনা, 
ও প্রকাশনায় আমার পত্বী শ্রীমতী অঞ্জু আচার্ষের প্রচেষ্টা সবাধক ।-_-এই 
অবকাশে সকলের উল্লেখ কারলাম । পারশেষে পদাবলীর পথ প্রকাশক সখ্যাত 
ভোলানাথ প্রকাশনীর শ্রীফূত সুরেশ দাশকে ধন্যবাদ জানাই । এই সঙ্গে জোনাকী 
প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীফুত শবব্রত ভট্টাচার্যকে ও শ্রীমান: দিলীপ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ কার্মবন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা । কিছ: মুদ্রণ প্রমাদ আছে । 
সেজন্য আম ক্ষমা প্রার্থী । 

পদাবলীর পথ । সে পথ বহু দূর। এক পথ পৌছয়াছে বৃন্দাবন 
হইয়া মথুরায়, অন্য পথ পৌশছয়াছে 'হমাগার হইয়া কৈলাসপুরে। সেখানে 
পথে পথে হষণীবষাদের সঙ্গে দ্চর তপস্যা ও অতন্দ্র সাধনার মনুদ্রাঙ্কমণ্ডন । 
বৈষণব-শান্ত মহাজনগণের করধতলেখন'র লনলায়ত ভাঙ্গমায় 'বাঁবধ পদপটে 
সেই দীর্ঘ-1বলাম্বত পথরেখা 'বচন্রচারু আলেখ্য লেখায় ধরা গদয়াছে । পদাবলণর, 
তীর্ঘথদেবতার চরণতলে আমার সর্ব কর্মফল সমর্পণ ও ভূখমম্ঠ প্রণাত রাহল। 


কালন্দী ৪ মোদনীপুর রামজশীবন আচার 


পদাব্রলীর পণ্র 


বিমনি্ পত্রাঙ্গ 
'৯. ভমকা 
২. কথামুখ 
৩. পদাবলী প্রসঙ্গ--! পদাবলী- পদাবলী'বিভাগ__পদাবলীর কাল 
ও পদকার-_পদকারের মহাজন আখ্যা-_-পদাবলীর কীর্তনর্প- 
পদাবলীর উৎস সম্ধান--পদাবলীর তত্--পদাবলীর পান্র-পান্রী-- 
পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার--পদাবলীর রাঁতগুণ-- 
প্দাবলীর রস- বৈষ্ণব শান্তবলীর তুলনা । ] পৃঃ ১--২৪ 
প্রথম পধ্যয়ি £ বৈফব পদাবলণ ২৭---১৩৮ 
১, গৌরাবিভার্ব, গৌরচাঁশ্দ্ুকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ২৭--৩১ 
২. বাল্যলীলা ও কালায় দমন ৩১---৩৭ 
৩. বয়ঃসাম্ধি ৩৭---৪০ 
৪. পূবরাগ ও অনুরাগ ৪০---৪৭ 
&. আভসার ৪৭--&৬ 
৬. মান ও কলহাম্তরিতা &৭-_-৬০ 
৭. বংশী শিক্ষা ও নৃত্য ৬১--৬৪ 
৮ প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ৬৫--৬৯ 
৯. মাথনর ৭০---৭৬ 
১০. ভাবোল্লাস ও গমলন ৭৭-_-৮২ 
১১. আত্ানবেদন ও প্রার্থনা ৮৩-_-৮৬ 
১২ বৈষবপদসা হত্যে খতু প্রকীত ৮৭-_-১০০ 
১৩. বদ্যাপাঁত ও গোবিন্দ দাস ১০০--১১২ 
১৪. চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস ১১৩--১১ 
১৫. বৈষবপদাবলীর কাব্যধর্ম ও নানা কথা--[ লারাসজম-__ 
রোম্যান্টীসজম্‌-_নাটকীয়তা-মিণ্টীসজম্‌- লীলাশুক-_ 
বৈষবকাব্যে পঠথবী-্বর্গে সমাহার লৌকিক আবেদন-_ 
রবীন্দ্রনাথের “সোনারতরা'র বৈষবকাঁবতা-বৈষ্ণবকাব্যে সমাজ 
সচেতনতা ।] ১২৫--১৩৮ 
ঠশৃচ্বতীর পথ্যমি £ শান্ত পদাবল? ১৪১- ২৩৯ 
১. বাল্যলীলা, আগমন? ও বিজয়া গান ঃ রামপ্রসাদ ১৪১-- ১৪৪ 


২. আগমন? ও বিজয়া গান £ কমলাকাম্ত ১৪৬--১৫০ 


আগমনী ও বিজয়া গানে প্রকাতিলোক পৃঃ ১৬১--১৫৩" 


শান্তপদসাহিত্যে ভস্তের আকৃতিতে কাঁব-বন্তব্য 
ভক্তের আকৃতি ও রূপকের রূপ 

মনোদবক্ষার কয়েকজন পদকতাঁ ও তাঁহাদের পদপ্রসঙ্গ 
শান্তমহাজনগীত ইচ্ছাময়ী মা 

শান্তপদসা'হত্যে শান্ত দেবতার রূপ ও কাঁবমন 
শ্যামাগানে শ্যামভাবনা 

শাক্তরপদসাহিত্যে সুভাষত সমপক্ষা 


১৬৩---৯৫৭ 
৯৬৮-- ১৬৯ 
১৬১--১৬৪ 
৯৬৪--১৬৬ 
৯৬৭---১৭৯ 
১৭১-- ১৯৭৫ 
১৭৬--১৮০ 


শান্তপদ সাঁহত্যের ধারায়-_ঈ*বর গুপ্ত. মধুসূদন, নবীনচন্দ্, 


'গারশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রজনসকান্ত ও নজরুল 
শান্তপদাবলী সাহত্যে ঈশবরগণ্প্ত 

আগমনী ও বিজয়া গানে মধুসদন ও নবীনচন্দ্ 
?গাঁরশচন্দ্র ঘোষ রাঁচত শান্তগণীতি প্রসঙ্গ 
রবদন্দ্রুনাথের শ্যাম। গাঁত--বাল্মনীক প্রাতিভা, 
1বসর্জন ও অন্য 

রজনীকান্ত রচিত শাস্তগাঁতি 

নজরুল সঙ্গীতে শ্যামাকথা 

শাস্তপদ সাহিত্যে গীত কাব্যাচন্তা 
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পদাবলী প্রপজ 


[পদাবলী--পদাবলীবভাগ-_পদাবলীর কাল ও পদকার--পদকারের মহাজন 
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-_ পদাবলীর রস_বৈষণন ও শান্তপদাবলীর তুলনা 


পদাবলটী 2 
পদাবলী কথাটি পদ ও আবলী দুই পৃথক শব্দের সন্ধিযুক্ত সমাহার । 

আবলী শব্দের অর্থ সমাহার বা সমন্টি, পদ শব্দের অর্থ বাক্য এবং সঙ্গীত 
উভয়ই । মুন ভরত তাঁহার 'বখ্যাত নাট্যশাস্দ্রে বাক্য এবং সঙ্গীত অথে” পদ- 
শব্দের প্রয়োগ করয়াছেন--গান্ধর্বধ যন্ময়া প্রোন্তং দ্বরতানপদাত্বকম-। পদং 
তস্য ভবেদ্বস্তু ম্বরতালানুভাবকম্‌ ॥ যখাকিপ্চিদক্ষরকৃতং তত সর্বং পদসংাজ্ঞতম্‌। 
দনবদ্ধণ্গানবদ্ধণ্ তৎপদং দ্বাবধং স্মৃতম্‌ ॥ মহাকাব কালিদাস সঙ্গীতার্থে 
পদশব্দের ব্যবহার কারলেন তাঁহার মেঘদূত কাবো-'মদ্‌ গোন্রাঙ্কং বরচিত 
পদং গেয়মুদগাতুকামা ॥ বাক্য-অর্থেও এই মেধদূতে পদশব্দের প্রম়োগ 
“্বামুৎকণ্ঠাং বিরচিতপদং মন্মহখেনেদমাহ |" পদাবলী কথার প্রয়োগ পারদস্ট 
হয় আ্নপুরাণের কাব্য-সংজ্ঞা-কারকায়__-“সংক্ষেপাদ্বাক্যামণ্টার্থ ব্যবাচ্ছন্না 
পদাবলী । কাব্যং স্ফুরদলঙ্কারং গৃণবদ্দোষবাজ্জতম: ॥ ইহারই সঙ্গে 
শমলাইয়া পাঁড়বার মতো দাঁণ্ডকৃত কাব্যাদর্শ গ্রম্থের কাব্য-সংজ্ঞা কারকা-_ তৈঃ 
শরীরং চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দা্শতাঃ ৷ শরা'রং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী ।, 
গণতগোবন্দরচয়তা জয়দেব গোস্বামী যে শ্লোকে পদাবলী শব্দের ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন তাহা এই £ 

যাঁদ হারস্মরণে সরসং মনো যাঁদ বিলাসকলাসু কুতৃহলম: । 

মধ:রকোমলকাম্তপদানলং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্‌ ৷ 
জয়দেব ব্যবহৃত পদাবলী কথাটির অর্থ সঙ্গীতাত্বক ম্লোকসমূহ । আমাদের 


খব*্বাস সেই হইতে পদাবলী শব্দের বহুল প্রচার। এখানে উল্লেখ থাকে, কাঁবর 
নাম-পদ তাঁহার রচনায় সাল্িবৌশত হইয়াছে পদাবলী স্াহত্যে | 


পদাবলশীবিভাগ, কাল ও পদকার' ঃ 


বাংলাস্াহত্যের ইতিহাসে পদাবলী বৈষ্ণব ও শান্ত ভেদে দুই প্রকার । 
সাহত্য-ধর্ম-সংককতিতে বাংলার ভাগ্যাকাশে সৌদনের শোভনচন্দ্র শ্রীমন্‌ 
সহাপ্রভৃচৈতন্যচন্দ্রকে মধ্যবর্তা কাঁরয়া বৈষবপদকারগণকে চৈতন্যপন্্ববতী” 


২ পদা্লর পথ 


চৈতন্যসমসামায়ক ও টৈতন্যপরবতাঁ এই 1িতনভাগে 'বভন্ত করা যায়। 
মাঁথলার 'বদ্যাপাতি ও বাংলার চণ্ডীদাস হইলেন চৈতন্যপূববিতশ ; মরার 
গুপ্ত, নরংরি সরকার, বাস ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বংশবদন চট্ট 
প্রমুখ হইলেন টচৈতন্যসমসামায়ক ; জ্ঞানদাস, গোঁবন্দদাস, রায় শেখর, বলরাম 
দাস, লোচন দাস প্রভৃতি হইলেন ঠসৈতন্যপরবতাঁ। খ্রীষ্টীয় চতুদ্দশ শতাব্দী 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত খৈফবপদাবলীর কাল-প্রসার । 
রবীন্দ্রনাথ ভানযাসংহ ছদ্মনামে যে বৈষুবপদাবলী রচনায় প্রয়াসী হইয়াছলেন 
তাহা ভানাীসংহের পদাবল+-নামে খ্যাত । 

গ্রীষ্টীয় অচ্টাদশ শতাব্দীতে শান্ত পদাবলীর আরম্ভ 1 রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, 
প্রেমিক মহেন্দ্ুনাথ ভঙ্্রীচারথ গোনন্দ চৌধূরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল 
দাস দত্ত, মহালাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শ্বচদ্দ্র প্রমুখ শান্ত পদসাহিত্যোর পদকার । ইহার 
বিস্তারও গবংশশতাব্দী পষণন্ত । মধুন.দন, হেমনন্দ্র, নবানচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ 
শান্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন । গারশচন্দ্র, দ্বজেদ্দ্রণাল, রবান্দ্রনাথ প্রভাতি 
শান্তাবষয়ক সঙ্গীত রচনা কাঁরয়াছেন । 

রবীন্দ্রানুসারী কাববৃন্দের মধ্যে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রমুখের 
রচনায় বৈষ্ণব-শান্ত ভাবধারার সঙ্গীত পাঁরদ্‌ষ্ট হয় । 


মহাজনআখ্যা £ 

বৈষ্ণব ও শান্ত পদকারগণ মহাঞ্জন-আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। রাধাকৃ্, 
শ্রীচতন্য, শীল্তদেতা ইত্যাঁদ ?ববয়াবলন্বনে ইহাদের রচনা । ইরা সেই সেই 
শদব্য-কাব্য-সর্জনার ভাবুক-রীসকশল্পী । যুগ-যুগ ধাঁরয়া ইহাদের রচনা 
অনুসৃত ও আন্বাদত হইয়া আসতেছে । পদকারজনের ম.জন আন্যা 
সার্থক । | 


পদাৰলশীর কীতনরচপ £ 


বৈষ্ণব ভাবধারার ক্ষেত্রে যেমন শ্রীচতন্য শান্তভাবধারায় তেমান শ্রীরামকৃষ্ণ । 
বৈষুব পদাবলীর চণ্ডাঁদাস-বিদ্যাপাতির মতো শান্তপদাবঝলণর রামপ্রসাদ “« মলা- 
কান্ত। বৈষঞৰ ও শান্তপদাবলীর কাব্যধর্মের মতো সঙ্গাতধ্মও দ্বাকৃত। 
উভয় পাবলীর পদকারগণের অনেকে সঙ্গতশান্তর আধকারী ছলেন। শ্রীঠতন্য 
শছলেন দলবদ্ধভাবে নগরসংকীর্তনের প্রাতষ্ঠাতা। পরের জন হলে, শ্রী 
'নত্যানন্দ । ফকিতলি মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে। শিঙ্গাবেত গুঞ্জাহার নপুর 
আভরণে ॥- তাঁহার ছিল কীর্তন ! শ্রী নত্যানন্দ পা।ণহা।টতে জাতিভেদহীন- 
পঙ্ান্ত ভোজনে যে চিড়া মহোৎসবের ব্যবস্থ্য করিয়াছলেন পরত শালে তাহা 
প্রীনত্যানন্দ পত্বী জাহ্বী দেবর নেতৃত্বে পুত্র বীরচন্দ্র ও শিষ্য নরোত্তমদা(সর 


পদাবলীর পথ ৩ 


খেতরা মহোৎ্সবে মহাবৈষণব সম্মেলন-আয়োজনকে উদবদ্ধ কাঁরয়াছিল। পালা” 
বন্দী পালাকপর্তনের প্রথম সূত্রপাত এই খেতরী মহোতসবে । এই খেতরাতে যে 
বণর্তন-পদ্ধাত স্থির হয় স্থানীয় গড়াণহাটী পরগণার নাগানৃযায়ী তাহার নাম হয় 
গড়াণহাটাঁকীর্তন । রাণীহাটী, মান্দারণ, ঝাড়খণ্ডী, মনোহরসাহী পরগণার 
নামানূসাদে কীর্তনাপদ্ধৃতি রাণীহাটা, মান্দারণী, ঝাড় ধণ্ড,ী মনোহরসাহা ইত্যাদি 
নামে পাশ্চমবঙ্গে প্রচলিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছলেন আনন্দ্য-সংন্দর 
কণ্ঠের আঁধকাবী ৷ রামপ্রসাদ রাঁচত শান্তপদগুি গ্রসাদীগীতরূপে খ্যাতলাভ 
করে। শান্ত দেবতার প্রসাদর:পে সেই পদগ্যাল বঙ্গীয় ভন্তজনের হৃং-কর্ণ রসায়ন। 
কালী কীর্তন বাঙ্গালীর অপূর্ক সম্পদ । 


পদাবলণর উৎস ঃ 

বৈষবপদাবলীসাহত্যের উপজীব্য বিষয় রাধাকৃফলীলা ও চৈতন্যলীলা। 
রাধাকৃষ্ণলীলার উৎসরূপে অথর্ববেদান্তর্গত গোপালতাপনী উপ্পানষণ, 
খকপারশিষ্ট, বৃহতগৌতমীয়তন্, সম্মোহনতন্ত্র এবং বাঁবধ পুরাণ সাহত্যকে 
প্রথমে চাহৃত করা যায়। পুরাণ-শরোমাঁণ ভাগবতে রাধার স্পন্টোল্লেখ না 
থাঁকিলেও গৌড়ীয় বৈষবসম্প্রদায়ের মনীষবৃন্দ এই ভাগবতেই রাধা খু"জিয়া 
পাইয়াছেন। ভাগবতের দশমস্কন্ধে রাসলালা প্রসঙ্গের অবতারণা । সেখানে 
দোঁথতে পাওরা যায় কৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে এক প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া 
অন্তারহ্হত হন ও অপরাপর গোপাঁজনের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপাঁসহ 
শবাবধ ক্লাঁড়ায় রত 'ন। এাঁদকে কৃষ্ণানুসন্ধানে বরহাতুর গোপাঁগণ বহ্দাবনের 
এক বনদেশে কৃষেের ধবজবজ্া্কুশাদিযুন্ত চরণচিহ্থের সঙ্গে অন্য এক বজরমণীর 
চরণ-িহ্ন দেখতে পান। তাঁহারা পরমভাগাশালনী সেই কৃষ্ণপ্রয়তমাকে 
উদ্দেশ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন, ই*হা কত্তুক 'ননশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরি আরাধত 
হইরাছেন, যে জন্য গোঁবন্দ আমাদগকে পারত্যাগ করিয়া প্রীতবশতঃ ইহাকে 
দনভূতে আ'নয়া লইয়াছেন'_-অনয়ারাধতো নুনং ভগবান্‌ হরিরম্বরঃ ৷ যন্নো 
ণবহায় গোঁবন্দঃ প্রীতো ষামনয়দ্রুহঃ ॥৮ শ্রীল সনাতন গোম্বাম+, শ্রীজীব গোদ্বামী 
প্রমুখ পরম বৈষবগণ শ্লোকানবদ্ধ অনয়ারাধতঃ কথাটর মধ্যে রাধা-কথার 
সন্ধান লাভ কাঁরয়াছেন। শ্রীলকৃষ্ণদাস কীবরাজও তদ্ণীয় চৈতন্যচারতামৃতে 
ীলাখলেন-_কৃষ্কবাষ্থাপটর্তরূপ করে আরাধনে । অতএব রাধকানাম পুরাণে 
বাখানে ॥ বিষ্ুপুরাণে রাধাভধা কোনো গোপীর উল্লেখ না থাকিলেও 
'কৃতপণ্যা মদালসা” এক কৃষ্ণাপ্রয়তমা গোপা ভী্লাখতা হইয়াছেন। হাঁরবংশে 
কৃষ্ণের গোপীসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা । পদ্ম, মংস্য, বায়; বরাহ, নারদীয়, 
প্রভাত পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে । 

গীষ্টীয় পণ্ম শতক হইতে নবমশতক পর্যন্ত কালে দাক্ষণাত্য প্রদেশের 
প্রাচীন বৈষ্বসম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত আলবারগণের সঙ্গীতের এদব্যপ্রবন্ধে গোপাগণ 
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সহ কৃষ্ণের বৃন্দারণ্য-লীলা উীল্লাখত। সেখানে রাধা নাম না থাকলেও 
“নাপ্পনাই" আখ্যার এক কৃষ্ণাপ্রয়তমার কথা আছে । 
গ্রীষ্টয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে সহ্কালিত হালের "গাহাসত্তসঈ"-তে কৃষ্ণের 
ব্জলীলার পদ দুষ্ট হয়। তাহার একাঁট, কবির নাম পোঁটস ঃ 
'মৃহমারুব্রণ তং কহ গোরঅং রাহআএ* অবণেন্তো । 
এতান* বলবাণং অন্নাণশব গোরঅং হরাঁস ॥ 
- হে কৃষ্ণ মুখমারুতে রাঁধকার মুখলণ্ন ধূ'লিকণা অপনয়ন করিতে থাকিয়া 
এই বল্পবী ও অন্যান্য নারীর গৌরব হরণ কাঁরতেছ ।, 
অন্য একি, কাঁবর নাম 'বাঁধাবগ্রহ ঃ 
অব্জাব বালো দামো অরোঁত্ত ইঅ জাম্পএ জসোআএ । 
কহুমুহপে।সঅচ্ছং ণহুঅং হীসঅং বঅবহহাহং ॥ 
_ আজও বালক দামোদর-যশোদা খন এইরূপ বাঁলতোঁছলেন তখন কৃষ্ণ- 
মুখ নিরীক্ষণকারিণী ব্রজবধ্‌ নিভৃতে হাঁসতোছিল 
অপর একাঁট, কাঁবর নাম গুবর £ 
“চ্চণ-সলাহণ ণিহেণ পাসপারসংঠিআ িউণগোবী। 
সারসগোবীআণ* চু'ই কবোল প'ড়মাগঅং কহযম ॥ 
__নির্তনপ্রশংসার ছলে পার্্বসধাস্থছতা কোনো নিপুণা গোপী সদৃশগোপী- 
গণের কপোলপ্রাতিমাগত কৃষ্ণকে চুদ্বন কারতেছে 
আর একটি, কাঁব অজ্ঞ্ঞাত ঃ 
জুই ভমাঁস ভমস এমেঅ কহ সোহগন্জ গাব্বরো গোটতে । 
মহিলাণং দোসগনুণে বাচার ইউং জই খমোসি ॥, 
__“হে কৃষ্ণ যাঁদ ভুমণ কর তো সৌভাগ্যগার্বত হইয়া এই গোচ্ঠে ভ্রমণ কর»__ 
মাহলাগণের দোষগূণ বিচারে যাঁদ সক্ষম হও ।” 
গ্রীষ্টীয় অন্টম শতাব্দীর পূর্বে পাহাড়পুরের মান্দরগান্রে চিন্রত কৃষের 
বন্দাবনলীলার দশ্যাবলীর সহিত দণ্ডায়মান খুগল মর্তর দৃশ্য রাধাকে স্মরণ 
করাইয়া দিবে । 
খ্রষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ক অস্টম শতাব্দীর পূর্বে আবভ্ত বেণীসংহার 
রচায়তা ভট্টনারায়ণ তাঁহার নাটকের নান্দী 1ল।খলেন “কালন্দ্যাঃ পাীলনেষু 
কেলিকুঁপিতামুৎসূজ্য বাসে রসম গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোইশ্রুকল্‌ষাং কংসাদ্বষো 
রাধকাম্‌ । তৎপাদপ্রাতিমানবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদগতে রক্ষুমোইনুনয়ঃ 
প্রসন্নদায়তা-দম্টস্য পুফ্ণাতু বঃ॥? 
কালন্দীসোপানে রাসোংসবে কৌল-কুঁপতা রাধা রাস-রস পাঁরহার কারিখা 
অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে করিতে চাঁলয়াছেন। কৃষ্ণও তাঁহার অনুগমন কাঁরতে 
লাগলে রাধার চরণাচহ্কে নিজচরণ পাঁতিত হইল, তাহাতে তাঁহার দেহ 
হইল রোমাগিত। কৃষ্ণ রাধিকাকে অনুনয়ের সাহায্যে প্রসন্না কাঁরলে রাধা 
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প্রত্যাবৃন্তা হইলেন । কৃষ্ণের এই সার্থক অনুনয় তোমাদের রক্ষা 
করুক । 
গ্রীষ্টীয় নবমশতাব্দীর স্মরণীয় আলহকারক আনন্দবদ্ধনকৃত ধৰন্যালোকে 
উৎকলিত রাধা-নাম-সংষুন্ত একাট শ্লোক ঃ 
ভেষাং গোপবধযাবলাসসূহদাং রাধারহ: সা'কণাং 
ক্ষেমং ভদ্রকীল“দরাজতনয়াতীরে লতা বেনমনাম:। 
বচ্ছিন্নে মমরতল্পকল্পনাবাধচ্ছেদাপযোগেইধুলা 
তে জানে জরগাীভবন্তি 1াবগলনা লাত্বষঃ 'পল্ল 7৫ ॥ 
কক তখন প্রবাসী, বুঝ মথরায়। বশ্দাবন হইতে আঁসয়াছেন 
কোনো সখা, নয়তো। পারাচত কোনো বৃন্দাশবাসী ॥ কৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
কারঙেছেন-হে ভদ্র! পেই পগোপবপুনন্দের খিলানস্থং রাধার গোপন 
সাক্ষী কাঁলন্দরাজকন্যা কালম্পীর সোপাএবতা” লতাকুঞ্জগ্লর কুশল তো 2 
সসরশয্য! কম্পনাবাধর জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকার তাঁথার মনে হয় এখন 
সৈই পল্লবানচর শুকাইয়া জীর্ণ বিবর্ণ হইয়া বাইতেহে। 
সেই ধ্বন্যালোকেই উদ্ধৃত অজ্ঞাত কোনো রচায়তার রাধাঁবরহাত্বক শ্লোক £ 
:1তৈ "্বারাবৃতীং পুরং মধ্ারপৌ ভদ্বস্বসংব্যানয 
কালন্দ।৩টকুঞ্জবঞ্জললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া । 
উদ-গ'তং গুরুবাষ্পগদঞ্জেদগলত্তারস্বরং রাধয়া যেনাম্তজলচা?রাভ 
জর্লচরৈরুৎক'ঠমাক্ীজতম্‌ ॥ 
'মধুদৈত্যরিপ: কৃষ্ণ দবারঝাপুরীতে চলিয়া গেলে তাহার গান্তব্ত ।নজদেহে 
জড়াইয়া কালন্দীতউলন কুঞ্জকাননের মোহনলতাগলিকে বেষ্টন করিয়া উৎকণ্ঠা- 
বত রাধকা গুরুবাষ্পগদগদকণ্ঠে বিগালত তার স্বরে এমন উচ্চে গান ধাঁরয়া- 
ছিলেন যে ক্ঞালন্দীজলতলবা?সগণও উংব-ষ্টাবশে কজন আরম্ভ ক'রয়াছল।, 
খ্রীষ্টীয় দশম ?িক একাদশ শতাব্দীতে আবভ্ত বিখ্যাত আলতকারিক আচার্ 
কুণতক তাহার বক্লোন্তজীবিত গ্রান্হ উপরের শ্লোকাটিকে উংকলিত করিয়াছেন । 
রীম্টীয় দশম শতাব্দীতে আবভত রাষ্ট্রকূট নরপ!তি তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরা 
[লাপরচায়তা শাণ্ডল্য গোত্রীয় কাঁব 'ন্রীবরুমভটের নিলচম্প বা দময়ন্তী 
কথায় একাঁট লোকে পাওয়া যায় কলাকৌশলকোবদা রাধা পরমপুরুষ কেশি- 
গনসূদনে অনুরাধ্গনী ৷ পশাক্ষিত বৈদগ্ধ্যকলাপরাধাত্ৰকা পরপুরুষে মায়াবান 
কৃতকোশবধে রাগং বধ়াতি ॥, শ্রীন্টীয় দশমের জৈন সোমদেব রাঁচত ঘর্শীস্তলক 
চম্প্‌-তেও রাধা-নাম পাওয়া যায় । 
গ্রীন্টীয় একাদশশতাব্দীর অজ্ঞাত কোনো কাঁবর সং্কলিত কিবীন্দ্ুবচন- 
সমুচ্চয়ে' রাধাকুষ্ণবষয়ক পদ দষ্ট হয় ; গবষয় ব্রজললা, কোনোটতে রাধা-নামের 
উজ্লেখ, কোনোঁটিতে অনদঞ্ীখতা রাধাই আঁভব্যাঞ্জত । এই শতাব্দীর অনন্য- 
সাধারণ গ্রাতভার আঁধকারী আচার্য হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসনে রাধাকৃষ 
প্রেমোপজীব্য শ্লোক দেখা যায় । হেমচন্দ্ের শিষ্য রামচন্দ্র গুণচন্দ্রুকৃত দ্বাদশ- 
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শতাব্দীর “নাট্যদর্পণে ভেছ্জল নামা কবির “রাধাবপ্রলম্ভ" নামক নাটকের উল্লেখ 
আছে। এই দ্বাদশেই আলংকারক শারদাতনয়ের “ভাবপ্রকাশনে রামারাধা, 
নামে রাধা-বষয়ক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঁবকর্ণপুরের “অলতকার- 
কৌস্তুভে' কন্দপন্াগ্জরী” নামে রাধাব্যয়ক নাটকার কথা আছে। খ্রীন্টীয় 
নয়োদণ্বর সাগরনন্দীকৃত “নাটক লক্ষণরত্বকোষে” “রাধা” নাটকের উল্লেখ দেখা 
যায়। প্রাকতপৈন্গল ধৃত প্রাকৃতম্লোকে কৃষেব রাহামুহমহপাণ”  অথধধি 
রাধার মখ-মধু পানের কথা ভাছে। রামশমাঁ ঠবরচিত প্রাকৃতকল্পতরুতে 
রাধাকৃষ্ণাবষয়ক অপভ্রংণ কাঁবতা পাওয়া খায় । 

থ্াণ্টাঁয় দ্বাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলাশুক 1ন্বমঙ্গলটাকুর রচিত 'কিষকণসিতে? 
শ্রীধরসঙ্কানত 'সদীন্তকণমিতে?, জঘ্দ্বৌবরাঁচত গীতগোঁবিন্দে, জয়দেব- 
সমসাময়িক উমাপাঁতধর, শবণ প্রভৃতির কাঁবভায়, ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চারত 
প্রভতিতে রাধাকৃষ্ণ 'বষয়ঝ কথা উপজীব্য হইয়া আছে । 

॥ শীশভ্‌ষণ দাশগুপ্চ আীরাধার কমানকাশ দর্শনে ও সাহত্যে পদাবলীর 

উৎসাবষ/য় নথেম্ট আলোকপাত কাঁরয়াছেন । 

ভারতী শ শান্তসাধনা তথা শান্ত ।দের উংসরূপে বেদ-দশপি-পুরাণ এবং তন্ত্র 
শাস্তের বশিন্ট স্থান আছে । খণবেদের দেবীসুন্ত ১০।১০।১২৫ রান্রসূন্ত 
১০।১০।১২৭, সামবেদের রান্রসূক্ত ৩1৮২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । অথর্ববেদে শান্ত 
উপাসনার মূলতত্ব বঙমান। আভ্ড।রানক্রিয়া, শান্তানারনতে 'ববাই দীক্ষাদ 
কার্ধ্যক্লাগ সহ মন্দের সমুজ্লেখ আছে সেখানে । আসারক শান্তর প্রাত তাত 
সম্বোধন গেমন আছে তেমাঁন সেখানে আছে পিশাচ রাক্ষস বিতাড়ন মন্ত্র। শঙ্তি- 
সাধনার সঞ্ল প্রকার ক্য়ার আধার এই অধ..বদ। অন্যবেদ হইতে অথর্ববেদের 
স্বাতন্ত্র্য এইজন্যই | 

উপ।নবনদগালতে কোথাও কোথাও মাতৃকাশান্তর কথা পাওয়া যায়। কালা, 
ভদ্রুকালা, '$রালণ, উমা, টৈমবতাঁ নামও সেখানে বতমান। 

ভারতীয় ষড়দর্শনের আলোচ্য বক্ষ এক না বহু, পুরুষ ও প্রকাতি দি, ঈশ্বর 
সিদ্ধ কি আসিদ্ধ, সবার্থাসাদ্ধর উপায় কি প্রভৃতি । ভারতীয় দর্শনগদীলর 
মধ্যে বেদান্তদর্শনে জানা খায় পুরুষ সার বক্ষাড ব্যাঁপয়া বর্তমান। সকল 
সাঁন্ট একই ব্রন্ষেব প্রকাশ সর্বং খল্বদং ভ্রহ্ধ। জগং 'মথ্যা, ব্রহ্ধই একমান্র 
সত্য। সান্ট মায়ার রচনা, মায়া মিথ্যা, জ্ঞানোদয়ে মায়া যায় ঘহচিয়া। 
আচার্য শত্কর বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে মায়াবাদ ব্যাখ্যা কাঁরিয়া ব্রহ্ম সম্পকে 
প্রচার কারলেন ব্লক্ই এক এবং আঁদ্বতীয়--একমেবাদ্বতীয়ম্‌। মহৃর্ধ কাপলের 
নামে খ্যাত সংংখাদর্শনে দুই পারমার্থক সত্বার স্বীকাব--পুরুষ ও প্রকাত। 
সাংখ্য মতে প্রকাতই সৃষ্টির প্রধান কারণ বলিমা ইহা মূলা প্রকীত, পরা প্রকীতি 
ও প্রধানা। পুরুষ অকতাঁ দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। পরবতাঁ তন্ত্র পুরাণ 
প্রভভততে সাংখ্যের প্রভাব অনেক ৷ পুরাণগহীলতে মাতৃকাশান্তর অখণ্ড প্রভাব । 





পদ'বল'র পথ ৫ 


রন্ধা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শাল্তর্পে তিনি যথাক্রমে রন্ষাণী, বৈষবী ও 1শবানী। 
শ্রীদভাগবত পুরাণে দেখা যায় শ্রীকের নিদ্দেশে গোপনগণ কাত্যায়নী দেবীর 
পূজা কারয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর ডীল্ত এএকৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া 
কা মমাপরা" দেবী ভাগবতে “কং নাহং পশ্য সংসারে মদাবযুন্তং 1কমান্ত হ? 
ইত্যাদ শান্তপ্রভাব ঘোষক ৷ তন্ব্রে গণেশ, শিব, াবঞ্ক ইত্যাদর পজাপাসনার 
ণনদ্দেশপদ্ধাত বার্ণত হইলেও সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্মকে শক্তিপ্রধান জানতে 
হইবে । সদ্ধঘামলে দেখ 'শতলক্ষ মহাব্দ্যা তন্ত্রাদৌ কাথতা (প্রয়ে ॥ চামুডা- 
তন্ত্রে দশমহা'বদ্যার উল্লেখ £ 


কালী তারা মহ্গাবদ্যা বোড়ণী ভূবণেন্বরী । 
ভৈববী 1ছন্মন্ভা চ বদ্যা ধ্মাবত। তথা ॥ 
বগলা সদ্ধাব পা চ মাতঙ্গী কমলা ত্বকা | 
এতা দশমহাশবদ্যাঃ সদ্ধব্দ্যাঃ প্রকীর্ততাঃ ॥ 


গ্রীষ্টয় সপ্তম কি অন্টম শতান্দ'তে আবভূঙ জ্ঞানীন'ধওুরুর ছাত্র 
শ্রীকণ্ঠভভ1ত ভারভায় নাট্য নার সমাজে এক মূর্ত [বয় । তাঁহার 'মালতী 
মাধব" “াট্যের পণ্চমাঞ্কে করাজএ,পা ঢাম্ডার বদনা আছে । সপ্তন শতাব্দীর 
বিখ্যাত কথাসা?হাঁত্যক বাণওট্রের চণ্ডীশভকে শতম্লোকে চণ্ডীন্তভব বিধৃত হইয়া 
আণ্হ। নবম শতাব্ণীর ধবন্যালোক-াবখ্যাত আলম্কা?রন আনন্দবর্ধনের 
দেব শতকে শতশ্লে'কে পা দি বতমান । একাদশ শতাব্দীর চান্দেলবংশীয় 
রাজা কীর্তবমরি সময়ে আবভূভি কৃষ্ণামশ্রবাতি 'বরচিত রূপক নাটক প্রবোধ 
চন্দ্রোশয়ে মানবাঁচত্তের বাবধ ব্‌ তগুলির মধ্যে প্রবাত্তীনবাত্ত বতমান। 
শান্তপদাত্ল সাহিত্যে এই প্র প্রবা্ত নিবৃত্ত প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব 1বদ্যমান । 
থ্রীম্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আচার্য গোবদ্ধণনেল আয্যাঁ সপ্তণতাঁ, অজ্ঞাত কবির 
কবীন্দ্রবচন্সমূচ্চয়১, প্রাকৃতপৈঙ্গল১, সংপদ্যরুত্বাবলশ৩ ইত্যাদিতে গ্রাথত শ্লোক 
শান্তপদসাহত্যকে প্রতভাকত কাঁরয়াছে | 


ভত্তব ঃ 

শ্রীকৃষ্ণ সংচিং-আনন্দের মুর্তমান ীবগ্রহ তিন ভগবান স্বয়ম। কৃষের 
আহাঁদনী শান্তর মানবীরপ লালতা-ীবশাখা-চন্ত্রাবলী-রাধা প্রভৃতি । হনাদনী 
শান্তর পূর্ণপ্রকাশ ব্্রীরাধায় । রাধা কৃষ্ণের আহ্মাদন্গশাস্ত বালয়া তত্বতঃ রাধা 
কৃষ্ণের স্বকীয়া, রাধা ও কৃষ্ণ এক এবং অন্ন । শ্রীকৃষ কন্তুক নিজের 
আনন্দিনী শান্তর আস্বাদন রাধাকৃঞষ্ণের প্রেমলশ্লা। লৌকিক বচারে রাধা 
পরকীয়া- তান বৃ্ষভানৃতনয়া ও আয়ানবধূ হইয়া কৃষ্ণানুরাঁগনী । রাধা 
জীবের প্রতীক । জাব, তত্বের দিক দিয়া কৃষ্ণের বলয়া দ্বৰীয়, কিন্তু রূপ-রস 
গন্ধ-শব্দ-্পশ যুক্ত জগতের সঙ্গে জীব এমনভাবে আবদ্ধ হয় যে, সে যে কৃষ্ণের 


৮ পদাবলীর পথ 


স্বকীয় তাহা যায় ভালয়া। এই ভুল ভাঙ্গলে জীব যখন ভগবানের আহ্বানে 
সাড়া দেয় তখন তাহার হয় পরকীয়-আভসার । বৈষ্ৰব মহাজন পবাবলীর তত্ব- 
সংক্ষেপ ইহাই । 

নগাঁধপাতি ?হমালয় এবং তদয়পত্বী মেনকা তপস্যাবলে জগচ্জননীকে তুষ্ট 
করিয়াছিলেন । জগহ্জননণও তাঁহাদের ভান্তীবলে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন 
বাঁলয়া প্রাতশ্রুৃতি দিয়াছলেন। দেবীভাগবতের সপ্তমম্কন্ধে দেখা যায়__ 
-হমালয়ো হি মনসা মামুপান্তে ইতি ভন্তিতঃ। ততন্তস্য গৃহে জন্ম মম 
প্রিয়করং মতম-।, ভগবতাঁ গীতার প্রথম অধ্যায়েও এই একই কথা পাওয়া যায় । 
লীলাপর্বে ই'হারই বাল্যলীলা আগমনী বিজয়া পদ শান্তপদ সাহিত্যে বধৃত 
হইয়া আছে। এই জগজ্জনন? শান্ত হইলেন শান্তসাধকের উপাস্যা দেবী । যখন 
যখনই দানবোখ-বাধা উপাস্থত হত তখন তখনই 1তাঁন আরসক্য়ার্থে আঁবর্ভত 
হন ভিন্ন ভিন্ন রূপে । জগদ্জননীর রুপ, মা কিও কেমন, ইচ্ছাময়? মা, 
লীলাময়ী মা ইত্যাদ অংশে শান্ত দেবতার রূপ গুণ ও উপাস্যতত্ব গীত 
হইয়াছে । শান্ত আরাধনার ক্লমউপায় ইত্যাদর সাধনতত্ব বিষয়ের গান ভক্তের 
আকুতি, মনোদীক্ষা, নামমহিমা ইত্যাদি পথ্যায়ে কীর্তত হইয়াছে । 


স্‌ষ্টির মধ্যে বরাজমান শন্ড যেমন হীন্দয়গ্রাঙ্গ তেমান হীন্দ্য়াপম্য এবং 
বোধাতীত। তন্ত্র-মতে শান্ততত্বের অঙন-ত্ব এইবানে যে এই শান্ত যুদপৎ 
বশ্বাত্বক ও 'বম্বোন্তীর্ণ। শান্ত এখানে পরম শান্ত, বিকার রহিত-_“অব্যাকৃতা 
হি পরমা গ্রক,তঃ্, ইহাকে শবতত্বও বলা যায় । এখানে শিব ও শাল্ততে খোন 
ভেদ নাই। শান্তগণের নকট ইহা অদ্বৈততত্ব । শব ও শান্ত অন্তর্লান 
অবস্থায় বিরাজ করেন বাঁলিয়া ইহা শান্ত-বা*ষ্তট অদ্বৈত । এই দুরহ তত্বকে 


স্পা প। পা শাপাপাসাপালদ পলি ০) 
স্পা শশা পাপ শ এ পেস পি শীশটিশি শি 


৯. মা মুণ্টাগনমুচঃ খরান্‌ হিমকরং প্রাণাঃ ্ষণব্থীরিতার । 
নিদ্রে মদ্রয় লোচনে রজাঁন হে দীত্ঘাতিদীঘাঁ ভব ॥ ববীন্দ্রবচনসমনচ্চয় 


২. বালোকুমারোছয়মুণ্ডধারা । 
উবাঅহী না মুই এক নারী ॥ 
অহধানসং খাই 1বসং 1ভখারা । 
গঈ ভাঁবত্তী কল বা হার ॥ প্রাকতপৈঙ্গল 


৩. কা তে কৃপা, ময় কৃপা যাঁদ নাঁন্ত মাত-দাঁনবন্ধু 'রাতনাম বৃথা বধৎসে । 
মাতা সমন্তজগতামাত ?কং বৃথাখ্যা কুত্রণীন্ত পুতাবমুখা জননীজগৎসু ॥ 
-সংপদ্যরত্বাবল৭ 


ত্বং নগ্রহং যদ্যাঁপ পামরেহস্মিন: তথা পত্াম সূক। ব্রবীমি | 
মান্রাপরাধেন নিরাকৃতোহাপ মামোতি শব্দং সাঁশশু করোতি ॥-_এ 


পদাবলাঁর পথ ১ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন-_-ব্রক্ম আর শক্তি অভেদ । এককে মানলে 
আর এককে মানতে হয়। ধেমন আশ্ন আর তার দাহিকা শন্ত; আগ্ন 
মানলেই তার দাহকা শান্তকে মানতে হয়, দাহিকা শান্ত ছ।ড়া অস্ন ভাবা যায় না, 
আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহকাশান্ত ভাবা যায় না। সব্যর্কে বাদ 'দয়ে 
সখ্য রশ্মি ভাবা যায় না; সূযেঠর রাম্মকে ছেড়ে সূযকে ভাবা যায় না? । 


পান্র-পান্রৰ ঃ 

বৈষণবপদাবল 1.5 জী্লাখত পান্রপান্তরীগণের মধ্যে নন্দ, যশোদা, রোহণী, 
নাধা, কৃষ্ণ, লালতা-বশাখাদ রাধা সাঙ্গনী, কৃষের সদাম-্দাম সুবলাদি সখা, 
বলরাম, জাটলা-কুটলা, রাধাপ্রাতবোশনণ প্রঙতি অন্যতম । শান্তপদাবলীতে 
[হমালর, মেনকা, উম্না, শিব, জয়া-বিজয়া, নন্দা-ভূ্গা, নগ-পৃরবাসিবন্প অন্যতম | 


ভাষা-ছণ্দ-অলৎকার £ 

বৈষ্ণব পদাবলার ভাষা প্রসঙ্গে ইহার দুই বিখ্যাত মহাজন বিদ্যাপাত ও 
চণ্ডাঁদাস স্মরণীয় । বিদ্যাপাতি যেমন ব্রজবুলিতে চণ্ডাঁদাস তেমান স্বাভাবিক 
বাংলায় রাধা-কৃষ্ণ গীত গাঁহলেন | বিদ্যাপাত প্রবার্তত ব্রজবু'ল যেমন দ্বিতীয় 
বদ্যাপাতি গোবিন্দ দাসে সষ্ঠু রক্ষিত, চণ্ডাঁদাসবাহিত বাংলা তেমাঁন জ্ঞানদাস 
বলরানদাস প্রমুখে -জ বাহত। পরকালে ব্রজবল ও বাংলা 'িলয়া 
মিশিয়া একাকার হইয়া গিরাছে। ব্রজবূল কথাটকে ব্রজর বাল এইরুপ 
বশ্লেষণ অপেক্ষা রঙ্গ বিষয়ের বুল বিশ্লেষণই সম্যক: অর্থবহ হইবে । পঞ্চদশ 
শতকের মাথলার রাজসভার কবি ববদ্যাপাঁত পূর্ব হিন্দীর প্রভাবযুক্ত মৈথলী 
ও অপন্রংণভাষার মশ্রণে জাত এক সলালিত কীন্রমভাষায় রাধাকৃষের ব্রজাবষয়ক 
উত্তন প র5খা “সন । সেই লালতমধুর কুন্রন কাঁবভাষা ব্রজব্যীল নামে 
খ্যাত। তদানীন্তন ভারতের অন্যতম বিদ্যাতীর্থ মিথিলাভূমতে বহুবঙ্গবাস 
ছান্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যাইতেন। বঙ্গ-মানসের সঙ্গে রাধাকৃ্ণ কথার ?ক এক 
নাবড় যোগ আছে। তাই বিদ্যাপাত ব্যবহত ব্রজবু।লর লালিত্যে ও পদাবন্যস্ত 
বিষয়বস্তুর গুণে সেই ছান্রগণের মুখে মুখে বাহিত হইয়া কিছু পদ বঙ্গদেশে 
চালয়া আসে এবং বঙ্গজজনের মনকে কাঁড়িণা লয় । স্বাও।?ৰক ভাবে বিদ্যাপাঁত 
উদ্ভাবিত ব্রজবূলি ও বাংলাভাষার মিশ্রণ আনবাধণ হইয়া উঠে। ষোড়ণ হইতে 
অচ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষব মহাজনপদাবলীতে ব্রজবুলর প্রসার। 
উনাবংশতাব্দীতে কাঁবসার্থভৌম রবীন্দ্রনাথকৃত ভান:সংহঠাকুরের পদাবলীর 
ভাষাও তাহাই । ব্রজব্ীলর শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত ও তদ্ভবশব্দে পূর্ণ । সংদ্কৃত 
ভাষার ধ্যনি-ঝত্কার, সংর-হন্দোমাধূর্যয ব্রজবুলিকে এক সময় সার্বভোম- 
আবেদনে মাণ্ডত করে। খেতুরী মহোৎসবের সময় এই বজবূলতে লীলাকীর্তন 
সম্যত প্রচারিত হইতে থাকে । কবিশেখর কালিদাস রায় যথাথই বালয়াছেন 


১০ পদাবলীর পথ 


“কীর্তন সঙ্গীতের রস-মূচ্ছদা ও নুমের অলংকরণে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবূলি 
আঁধকতর উপযোগ বালয়াও বোধহয় কবিরা ব্রজব্দীলতে পদ রচনা কাঁরতেন ।, 
সাধারণের ব্যবহৃত বাংলায় না হইয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ মনে করিতেন ব্রজবীলতেই 
অলৌকক গৌঁড়ীয়বৈষ্ব-রস রাক্ষত হইবার যোগ্য। বৈষুব কাঁবগণের 
মধুররসাত্মক কোমলকান্তপদাবলী রজবলির মোহনমাধুরীতে বিলাসত হইয়া 
তুল্যগুণ মধ্যাদা পাইয়াছে। ব্রজবুলির করেকাঁট লক্ষণ এইরূপ । 


(১) স্বরধবাঁনর পারবর্তন £ 
আ./অ, বান্ত /কণ্ত 
অ/আ সুজন / সুজান 
যই অভান্য” অভাগ 


(২) 'বিগ্রকর্ধ বা স্বরভন্তি 
কম“ করম 
ল.ব্ধ77লুবধ 
স্নেহ /৮সগেহ 
প্রাত7 পাত 
লক্ষম7লাথাম, লাঁছাম, 

(৩) স্বরসঙ্গাত 

সূফ7সরজ7সূরূজ 
লব্ধ /লুধধ /লুবুধ 
গুপ্ /গুপত ৮ গপুত 


(8) যান্তব্যঞ্রনের একটি'লযগ্ত, অথ৯ পখবিত স্বঝ প্রায় দীর্ঘ নয় 
প্রসন্ন 7 প্রসন, 
উচ্চ77উচ 
অকথ্য?” অকথ 


&) শ, ষ, স, কেবল “সা তেণ্প্রযন্ত, যি? জিতে প্রযুক্ত 
দসম দসা 
সৈশব জৌবন 


সাজান অকথ কাঁহ নজা এ 


(৬) মহাপ্রাণবর্ণে রূপান্তর যথা 
পুজ্পম।লা৯পুৃহপমালা 
মেঘদারণ /মেহদার্ণ 
মাম ভাদর / মাহভাদর 


পদাবলীর পথ ১১ 


(৭) িজন্তক্রিয়া-_কহায়'স, বাঢ়ায়াস, গোঙায়ল*ৃ 
নামধাতু- বেআপল (ব্যাপ্ত ইল ), এলদল ( কবালত হইল ), 
যৌগিকাক্য়া- জুড়ন না গেল, চল'স গা স, ভএগোল 
কিয়ার বর্তমান রূপ--পুছদ ( প্রশ্ন করিতে ), গাবএ (গায় ), চলল 
(চলে) 
অতীতপূ্প-কহলান (কাঁহয়াঁছলে )১, গোডায়ল'* (ব্যয় কারলাম ) 
দৈসলাহ্‌ ( বাঁসয়াছিলাম ) 
ভাঁবষাৎ রূপ--সহবাহ (সহ্য করবে) ও দেবা (দও), বাঁরসব 
( বর্ষণ করিবে ) 
(৮) বিভান্ত--এ, ীহ, হু ল, ৩, দেহ, সঞ্টো, লা।গ, ক, ম, র প্রভুতি 
বাঁভন্ন 'বভান্তর চিহ্ন । 
(৯) সর্বনাম-উত্তমপুরুষে মোঞ্রে,। হম, হমে, মহ নধ্যমপুরুষে তো, 
তোহি, তুঅ প্রথমপুরুষে তে, সে, তসু ইত্যাপির প্রয়োগ দষ্ট হয় । 
(১০) অব্যয়-হু, জন, জতি, তাঁত, জৈসাঁন, তৈসান, তথুহ, তহিআ 
প্রভাত অব্যয় । 
(১১) ব্রজবুঠলতে ব্যঞ্জনধবান বন কারয়া স্বরধহান ব্যবহারের প্রবণতা 
লাক্ষত হয় । উচ্চারণের কোমলতা ও শ্রীত-সুখ-ীবধানের জন্যই বোধ হয় 
এই প্রয়াস, বহু বহু উদ্বাহরণের একাট এখানে উপস্থাপিত করি 


ততহূ” সঞ্জো হঠে হাটি মোঞ্ের আনল 
ধ-এল চরণ রাখ । 
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ পাঁখ ॥- বিদ্যাপাঁত 


শান্ত পদাবলীর ভাষা-আরম্ভে অন্টাদশ শতকের মদ্রাত্কমণ্ডিত। কেবল 
মাতৃসাধক ভন্তকাঁব রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রোমক মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী 
প্রমুখ কিংবা রাজা বা দেওয়ানবংশ'য় শান্ত কবি কৃষ্চন্দ্রু, নন্দকুমার, ব্রজাকশোর, 
রঘুনাথ রায় প্রভাত নয়, কানিওয়ালা হরঠাকুর, রামবসহ, ্যান্টন* ফিরিঙ্গির দল ; 
টপ্পাগায়ক নিধুবাব, শ্রীধর কথক, কালী মহ্জরি শ্রেণদ ; পাঁচালীকার দাশরাঁথ রায়, 
রাঁসক রায় ইত্যাঁদ : যাত্রাওয়ালা নঈলকণ্ঠ, মদন মান্টার প্রভৃতি; নাট্যকার ?গাঁরশ- 
চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বসু প্রমুখ এবং অন্যান্য কবি-সাহাত্যিক ঈশ্বর গুপ্ত, 
মধুসূদন দত্ত, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভাতও আধুঁনক কাল পর্যন্ত বন্তৃত 
বিশাল শান্ত সাহত্যের বাণীমার্ত গাঁড়য়া দিয়াছেন । পাঁরবাঁরক সামাজিক 
জীবনের মৌখক ভাষার সঙ্গে কমনীয় কল্পনার কাব্যসুলভ ভাষা "চত্ত চমৎকার- 
কারা বৈচিন্র্য বিধান কাঁরয়াছে । শান্ত পদাবলীতে তৎসম তদ্ভব শব্দের সঙ্গে 
আরাব পারাঁস প্রভাত বিদেশী শব্দও আহে । ভাষা শৈলীতে কোথাও সরল 
কোথাও কঠিন শব্দের সাল্নবেশ | 


১২ পু পদাবলীর পথ 


বৈষব পদাবলীর কাঁববন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি ছন্দোবিজ্ঞানে ও অলতকার 
শাচ্দে পরম নিফাত [ছিলেন । তাঁহাদের সেই পাণ্ডত্য ছন্দোনিরুপণে ও 
অলঙ্কার িবেশনে 'নযুস্ত হইয়াছে । উভয় পদাবলীতে সাধারণ ছন্দোর্পে 
পয়ার, বিপদ" ইত্যাদকে এবং অননপ্রাস ধমক, শ্লেষ, উপমা, রূপক, ব্যাতিরেক, 
সমাসোন্ত প্রভাতি অলঙ্কারকে মুখ্য গণ্য করা বাইতে পারে। 


রীতি-গুণ 
বৈষ্ণব-শান্ত পদাবলীতে যে অপু সাহত্য সর্জন৷ গাঁড়য়া উাঁঠয়াছে ভারতীয় 
নন্দনশাস্বের রীঁতণ্রস্থানণ অনুযায়ী সেখানে নৈদভ্ঁ রীতি ও গণপ্রস্থান 
অনুযায়ী মাধূর্যয ও প্রসাদ গুণের আধক আঁধন্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। 
খ্রাণ্টীয় অস্টম শতাব্দীর আলংকারক আচার্ধয বামন তাঁহার কাব্যালত্কার সন্ধে 
বাঁললেন 'রীত রাত্মা কান্যস্য ; 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ | খীন্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে আবভূত দণ্ডী তাহার কাব্যাদশে শ্লেষ প্রসাদ সমতা মাধুষণ 
প্রভৃতি দশাবধ গুণ স্বীকার করিয়াছেন । আচার বামনের মতে কাব্য যাঁদ 
গুণরাহত হয় অথচ সালছকার হয় তবে কাব্য হয় না। গুণ কাব্যত্ব সম্পাদক. 
তাই কাব্যে গুণের অবাস্থতি একান্ত আবশ্যক । যে লাঁলতাত্বকা "বাঁশস্ট পদ- 
রচনার মধ্যে সমাসের অল্পতা লক্ষিত হয় তাহার নাম বৈদভা রীতি । বিশবনাথ 
তাঁহার সা'হত্য দর্পণের নবম পাঁরচ্ছেদে বৈদভ+ লক্ষণ 'লাঁখলেন ঃ 
মাধূরয ব্যজকৈবর্পৈঃ রচনা লালতাত্বকা | 
অবাত্ত রজ্পব্ততর্বা বৈদভাঁরীতিরিষ্যতে ॥ 
দণ্ডীর মাধূর্যটলক্ষণ এইরূপ £ মধুরং রসবদ্‌ বাঁচি বন্তুণ্যাপ রসাস্থাতিঃ । 
যেন মাদ্যান্ত ধাঁমন্তো মধুনেব মধূর্রতাঃ | 
ণঝবনাথ ইহাকেই রূপ দিলেন £ চিত্দ্রবী ভাবময়ো হনাদো মাধুয্যমূচ্যতে | 
ূ সম্ভোগে করুণে বিগ্ুলচ্ভে শান্তেই ধিকংক্রমাৎ | 
প্রসাদ গুণ সম্পকে তাঁহার সূত্র £ চিত্ত ব্যাপ্নোত হঃ ক্ষিপ্রং শুক্কেন্ধনামবানলঃ । 
স প্রসাদঃ সমপ্তেষু রসেষু রচনাস চ 1 
মাধূষ্ গুণ সম্ভোগ, করুণ, প্রলন্ভ, শান্তরসে ও প্রসাদ গুণ সমস্তরসে 
ক্রিয়াশীল । উভয় পদাবলীতে সমাসের অন্পতা ও ভাস্তরসের প্রাধান্য সুলাক্ষত 
হওয়ায় আমরা ইহার রাঁতি বৈদভর্ট এবং গুণ মাধূয ও প্রসাদ বালয়া 
মনে কার। 





ক্স 

মুনি ভরতের রসসূত্র হইল পবভাবানভাব ব্যাভচারিসংযোগাদ্রস নিশ্পাত্ত 8, 
এই একই বিষয়ের ভাষান্তরে উপস্থাপনা কারলেন সা'হত্যদর্পণগ্রন্হে কবিরাজ 
শব*্বনাথ--“বিভাবেনানূভাবেন ব্যন্তঃ সণ্ারণা তথা । রসতামেতি রত্যাঁদ £ 


পন্াাবলীর পথ ১৩, 


স্থায়ীভাব £ সচেতসাম ॥ শ্াল'কারিকগণের মতে সাপারণত স্থায়ী ভাব নয়াট, 
'রাঁতি হসিশ্চশোকশ্চ ক্লোধোতসাহৌ ভয়ংতথা । জুগুগ্সা বিস্ময়শ্চেখমন্টো 
প্রোন্তা £ শমোহাঁপ চ ॥১ রাঁতি, হাস, শোক. ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় 
এবং শম হইল স্থায়ী ভাব । কারণ এইগুলি ভাবরৃপ বহ্রীচত্তবাত্তর মধ্যে মনে 
বহুলভাবে প্রতীয়মান হইতে থাকে । আভিনবগন্্ত লাখলেন বহ্‌নাং চিত্তবৃত্তি 
রূপাণাং ভাবানাং মধ্যে ধস্য বহুলংরূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ঈভাবঃ । এই 
ভাবগুঁল বভাব, অনুভাব, ব্যাভচারী ভাব যোগে নয়াট রসে পাঁরণাত লাভ 
করে-_শঙ্গারহাস্যকর্ণরৌদ্ুবীরভয়ানকাঃ । বাঁভংসোইন্ভূত ইতাস্টো রসাঃ শান্ত 
তথা মতঃ ॥ শঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্ব, বীর, ভয়ানক, বাঁভংস, অদ্ভূত ও শান্ত 
__নয়ট রস। 


রুপগোস্বামীর উদচ্জব্লনীলমাণ ও ভাস্তরসামৃতাসন্ধু এবং জীবগোস্বামীর 
ঘটসন্দভভ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ব বিষয়ক মৃলগ্রন্হ। বৈষ্ণব 
আলংকারিকবন্দ উপরোন্ত নয়।ট ভাবের মধ্যে রাঁতিকে গ্রহণ কাঁরয়াছেন। কৃষণভন্ত- 
মনের স্থায় ভাব কৃষ্করাতি । ভান্তরসামৃত ?সন্ধুমতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইত্যাদর 
দ্বারা সঞ্জাত স্থায়ী ভাব কৃষ্ণরাঁত ভাব, জনূভাব সঞ্গারী ভাবের দ্বারা ভন্তহদধ়ে 
ভন্তিরসে রূপান্তাঁরত হয়! কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোম্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতা- 
মৃতে রাঁতভাব ও ভান্তরসের প15 প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেণ ঃ 


ভন্তিভেদে রাঁতভেদ পণ্পরকার £ শান্তরাঁত দাস্যর'ত সখ্যরতি আর & 
বাংসল/রাঁত মধুররাঁতি পণ্ণাবভেদ । রাঁতিভেদে কৃষ্ণভান্ত রসপণভেদ ॥ 
শান্ত দাস্য সখ্য বাংসল্য মধুর রস নাম । কৃষফভান্তরস মধ্যে এ পণ 

প্রধান & 


শান্তরস £ 

শমরাত শান্তরসে পাঁরণত হয় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবৈশ্বর্যাময়, পুরুষোত্তম । 
ভন্তজন বিষয়বাসনা 'িসঙ্জনে সেই শ্রে্ঠপুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করেন । 
বৈষবপদাবলীর প্রার্থনা শীর্ষক পদগুীলতে শান্তরসের উদাহাত । যথা, 


শবদ্যাপাঁতির__ 


মাধব, বহূত মিনাত কার তোয় । 
দেই তুলসাঁ তল দেহ সমার্পল€ু 
দয়া জনু ছোড়াব মোয় ॥ নর 
ণকয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনময়ে 
অথবা কট পতঙ্গ । 
করম-বিপাকে গতাগাত পুন পুন 
মাঁতরহ তুয়া পরসঙ্গ ॥ 


১৪ , পদাবল'র পথ 


কিংবা, 

কত চতুরানন মার মার যাওত 
ন তুয়া আদি অবসানা । 

তোহে জনাম পুন তোহে সমাওত 
সাগরলহরাঁ সমানা ॥ 


দাস্যরস £ 

সেবা নামে রাঁতর পারণাম দাস্যরপ । এশ্বর্যময় ভগবান কৃষ্ণ হইলেন প্রভু । 
দীন ভন্তজন তাঁহার দাস। সেবার সাহায্যে ভস্তু কৃতার্থ ও ধন্য হইতে চান । 
সেবার দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মমত্ববোধের জাগরণ ঘটে । এখানে শান্ত 
রসের কৃষ্ণানষ্ঠার সঙ্গে সংযুন্ত হয় সেবাধর্ম। চৈতন্যোত্তর পদসাহত্যে যেমন 
শান্ত তেমান দাস্যরসের পদ রচিত হয় নাই। চৈতন্যমতে জীব ও ভগবান 
সম্পকায় যে কথা গোড়ীয় বৈষ্ণবদম্ণনের ভাত্ত ও রূপ দিয়াছে সেখানে শান্ত 
শক দাস্যের স্থান নাই । 


সখ্য রস ঃ 

বশ্রম্ভ বা পারস্পারক বধ্বাসরূপরাঁত সখ্য রসে পাঁরণত হয়। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভন্তের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভগবান ও ভঙ্তের 
পারম্পাীরক "বাস ও সমপ্রাণতার সাহায্যে এই সম্পকে সৃষ্টি । এই সম্পর্কে 
ভন্ত যেমন ভগবানের সেবা করেন, ভনবানও তেমানি ভভ্তের সেবা-বন্ধূত্বে বাঁধা 
পড়েন। এখানে শান্তের কৃষ্কানষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতার 
সংযোজন । পদাবলী সাহিত্যে বলরামদাস, উদ্ধবদাস, বাসৃঘোষ, ষাদবেন্দ্র 
প্রমুখ পদকারগণ সখ্যরসের পদরচনা কারঘ্নাছেন । সাধারণতঃ গোষ্ঠাবষয়ক 
পদে সখ্যরস দেখা যায় । পদকার ধপর।ম দস 1পা1খলেন ২ 

আজ? কানাই হারল দেখ বিনোদ খেলায় । 


শ্রীদামে কাঁরয়া কাম্ধে বসন আঁটয়া বান্ধে 
বংশবটের তলে লইয়া যায় । 

সুবল বলাই লৈয়া চলতে না পারে ধাইয়া 
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে । 

এখন খোঁলব যবে হইব বলাইর দিগে 


আর না খোলব কানুর সঙ্গে ॥ 
বাংসল্য রস£ বংসলতারাঁত বাৎসল্য রসে পাঁরণাতপ্রান্ত হয়। এখানে 
ভগবান পত্র ও পাল্য ; ভন্ত-_মাতাঁপতা ও পালক । এখানে শান্তের কৃষ্ণানষ্ঠা 
দাস্যের সেবা ও সখ্যের বিশ্বাসের সঙ্গে লালন ও পালনের মমতার যোগ । বৈফব- 
পদসাহত্যে বাংসল্য রসের বহ পদ দ্ট হয় । 


পদাবলীর পথ ১৫ 


যাদবেন্দ্র দাসের পাও 


আমার শপাতলাগে না ধাইও ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমাঁণ । 
নিকটে রাখহ ধেনু পৃরিহ মোহন বেনু 


ঘরে বসে আমি মেন শুন ॥ 
অনূরূপ উদাহ্ীত বলরাম দাসের পদে ঃ 


1নকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 
ঘরে থেকে শুনি যেন রন। 
বাহ কৈলা গোপজাতি গোধন পালন বাত 


তোঞ বনে পাঠাইয়া দিব ॥ 
মধুর রস 2 মধুর আখ্যার রাঁত মধুর রস-রূপ লাভ করে। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এখানে কান্ত, ভন্ত হন কান্তা। শান্তের কুষ্ণানষ্ঠা, দাস্যের সেবা, 
সখ্যের বিশ্রদ্ভ, বাৎসল্যের স্নেহ-লালনের সঙ্গে মধুরের কান্তা-কান্তভাব 
এখানে মিশয়াছে ৷ এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চারতামৃতের পঙবীন্ত উল্লেখ্য__ 
পূর্ব পর্ণরসের গুণ পরে পরে হয়। 
দুই তন গণনে পণ পর্যন্ত বাড়য় ॥ 
গুণাধকো স্বাদাধক্য বাড়ে প্রাত রসে। 
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য গুণ মধরেতে বৈসে 0, 
মধ্‌ররসের অপর নাম শুঙ্গার বা উত্জ্ল রস। শান্তরসে ভয়-বিনয়-মিশ্র 
ভান্ত, ভালোবানা ণাই । দাস্যে ভালোবাসার সূচনা । সখ্য ও বাংসল্যের মধ্য 
দয়া মধুরে তাহার পাঁরণাত প্রাণ । 
মধুরা-দতির তন ভেদ-_দাধারণন, সমঞ্জসা ও সমর্থা । 
গ্রীক ফর রূপলাবণ্য দর্শনে হীন্দ্িয্চারতার্থের ইচ্ছা সাধারণী রাত । মথুরা- 
বাসন কুব্জার বাত সাধারণী রাঁতর অন্তর্গত । শ্ত্রীকষ্ণের রূপগুণা দশ্রবণে 
শান্ত্রসম্মত পাঁরণয়ের দ্বারা পারম্পরিক সঙ্গ-সুখলাভের বাসনাসম্ভূত রাত 
সমঞ্জসা গাত। ব্াাকনী-সত্যভামার রাত স্মঞ্জসা রাঁত। শ্রীভগবানের তৃপ্ত 
ণবধানই যে রৃতির লক্ষ্য তাহা সমর্থা রতি; শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, 
[বিশাখা প্রভতর রাত সমর্থা রাত। ই'হারা শ্তরীক্জের 'িত্যাপ্রয়া। 
শনত্যাপ্রয়াগণের মধ্যে রাধা-চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা, রাধার স্থান চন্দ্রাবলীরও উপরে। 
সমর্থ রাঁতর রাধা ও চন্দ্রাবলী পরকীয়া শ্রেণীর, কারণ রাধা আয়ানের এবং 
চন্দ্রাবলী গোবর্্ধনের পাঁরণীতা । 
'পরকীয়া-প্রসঙ্গে কষ্ণদাস কাবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে লিখলেন £ 
পরকীয়া ভাবে আতরসের উল্লাস । ব্রজ বনা ইহার অন্যন্র নাহ বাস ॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নরবাঁধ। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবাঁধ ॥ 


পরকণয়া-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক ভাঁবিলে চলিবে না । শ্রীরূুপ গোস্বাম* 


১৬ পদাক্লীল্ন পথ 


গলাখতেছেন.-লঘত্বমন্র যপ্রোন্তং তত্ত প্রাকৃত নায়কে। ন কৃষেে রসানর্ধযাস- 
স্বাদার্থমবভারানি ॥ 

রাধা ও কৃষ্ণের কোনো ভেদ নাই । রাধা কৃষ্ণের আপন শানঙ্তুর অংশ বাঁলয়া 
গতাঁন স্বকীয়া। আবার বৃষভানূজা রাধা আয়ানপত্বীরূপে নন্দনন্দন শ্ত্রীকষের 
পরকীয়া । একই প্রকার জীব মান্রই কৃষ্ণের অংশ বাঁলয়া স্বকীয়, কিন্তু তাহা 
ধবস্মৃত হইয়া জীব যখন রুপ-রস গন্ধ-শব্দ-প্পণেরি জগতে ানজেকে সংাম্লঘ্ট 
করিয়া দেয়, তথন্দ সে হয় পরকীয়। ভঙ্তজীব যখন ভগবানের আকর্ষণে 
সংসারের সকল আকর্ষণ, যাব্তীয় বন্ধন ছিন্ন কাঁরয়া তাঁহার প্রত আকৃষ্ট- 
ধাঁবত হন তখনই ঘটে পরকীয় আভসার। রব্রজবধ-বৃন্দ সহ শ্্রীরাধা হইলেন 
সেই ভক্ত । স্বামী সংসার, কুলমযাদা, ইহলোক, পরলোক সব পারত্যাগ করিয়া 
তাঁহাদের কৃষ্ণতজনা । সকল বাধা 'বপাঁত্তকে তৃচ্ছাততুচ্ছ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণা- 
নুরক্তি হইল পরকীয়া-তত্বের মূল কথা । 

ভন্তজীবের প্রতীক হইতেছেন বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধা। প্রীকৃষ তাঁহার সঙ্গে 
মধুর লীলায় রত। এই লীলাবিষ্তারের সহায়কারণীরূপে লালতা-বিশাখা 
প্রভাতর আবভবি। 'লীলাবস্তারকা” সখীগণের মধ্য দয়া রাধা চিত্রের বানর 
বাত্তর প্রকাশ । এ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত স্মরণীয় £ 


সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন । কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহ সখীর মন ॥ 
কৃষ্ণ সহ রাঁধকার লীলা যে করায় । 'নজ কোল হৈতে তাতে কোট সুখ পায় ॥ 
রাধার দ্বর্‌প কৃষ্ণপ্রেম কজ্পলতা ৷ সখাগণ হয় তার পল্লব পুষ্পলতা ॥ 

এখানে উল্লেখ করিতে হয়, শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের অংশ । তাঁহার কৃষ্করত 
্বভাবাসম্ধ । তাই তাঁহার ভান্ত সাধ্য ভান্ত। লালতাশবশাখাবৃন্দের ভন্তিও 
সাধ্য ভন্ত। জীবের মধ্যে গোপাসম্ভাব্যতা বর্তম।ন কারণ জীব হইল কৃষের 
অংশ। কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীব আপন স্বর৮ ব্াাঁঝতে সমর্থ হয় না। 
সাধনার দ্বারা এই চেতনার জাগরণ সম্ভব । জীবের কৃষ্ণভান্ত সাধন সাপেক্ষ । 
সাধ্য সাধনতত্বের ইহাই মূল কথা । সাধন ভান্ত প্রথমে শাদ্ন বিধান অনুযায়ী 
অগ্রসর হয় । শ্রীকৃষ্ণমাহমা স্মরণ, কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের দাস্য-সখ্যভাব গ্রহণ করিয়া 
শাস্ম শবাঁধসম্মত উপায়ে অগ্রসর হওয়াকে বৈধী ভান্ত বলে। বৈধ ভন্তিতে মন 
যখন িমুদ্ধ ও বিশদ হয় তখন কান্তাভাবের সাধনার সন্রপাত ঘটে। কান্তা 
অর্থাৎ গোপা কৃষ্ণকে কাণ্ত মনে কাঁরয়া ষে সাধনা কারয়াছিলেন তাহা কান্তা 
প্রেম। “সাধন ভান্ত হইতে হয় রাঁতর উদয়। রতিগাঢ হৈলে তারে প্রেমনাম 
কয়॥ প্রেমবৃদ্ধি কমে স্নেহ মান ও প্রণয় । রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
গোপী-আত্মায় নিহত কৃষ্ণপ্রেম বা রাগ সাধনালব্ধ নহে, জন্মগত । এই প্রেম 
বারাগবশে গোপীগণের কৃফভাক্ত রাগাঁত্বকাভান্ত । জীবের রাগ সাধনা দ্বারা 
জাগ্রত হয় ; গোপারাগের বা প্রেম-ভান্তর অনুসরণ কারয়া জীবের সাধনা বলিয়া 
জীবভান্ত রাগানুগাভান্ত নামে কাঁথত। বৃন্দাবনের রাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি 


পদাবলনীর পথ ১৭ 


গোপীগণ জন্মাসদ্ধ কৃষ্ণরাতির আঁধকাঁরণী গছলেন। তাঁহাদের রাঁত রাগাত্মকা। 
জীবের কৃষফ্রাঁত রাগানুগা | 
ভাশ্তরসামৃত-সন্ধু-ধৃত দুইটি শ্লোক রাগাত্মকা ও রাগানুগা সম্পর্কে 
এখানে উৎকলিত হইল-__ 
'ইন্টে দ্বারাসকণ রাগঃ পারমাবিষ্টতা ভবে । 
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভান্তঃ সান্ত্র রাগা'ত্মকোণদতা |) 
ণবরাজন্তীমাভবান্তং ব্রজবাসজনাদষ্‌ । 
রাগাত্মকামনূসৃতা যা সা রাগানুগোচাতে ॥ 
বৈষণবগণ কামকে দেহসম্পর্কহীন নর্মলভাবরপে ম্বীকাত দিয়াছেন । রাধা 
কৃষ্ণের প্রেমলীলায় 'নজ নি কামের সমপ্পণের দ্বারা স্বগীম্নপ্রেমের' অলৌকিক 
রসে বৈষবগণ ম্নাত-পারস্নাত হন। সাধন ভান্তর দ্বারা ?ঠনজেদের মনের 
সমুল্লাতর সাহায্যে ইহা সম্ভব বাঁলয়া তাঁহারা মনে করেন। কামকে প্রেমে 
রুপান্তরিত না কাঁরলে কাম হয় মহাঁরপু। 
কাম-প্রেম দোহাকার ভন্ন লক্ষণ । 
লৌহ আর হৈম যৈছে স্বরূপ [াবলক্ষণ | 
আত্মোন্দুয প্রীত ইচ্ছা তারে বাল কাম। 
কৃষ্কোন্দ্রিয় প্রতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য ?নজ সম্ভোগ কেবল । 
কুষ্ণসুখতাতপর্ধ মান্র প্রেম ত প্রবল ॥ 
গৌড়ীয় বৈষণবগণ্দের নিকট ভোগ ও মোক্ষ সমান ঘৃণাহ । কৃষ্ণভান্তিই একমান্ 
কাম্য । ভন্তি-মুক্ত-স্পৃহা যাবৎ পিশাচ হ্বাদ বরতে। তাবৎ রর সুখস্যান 
কথমভ্যুদয়ো ভবেং 0 গৌড়ীয় বৈষ্বগণ রাগাঁত্মকা ভক্তিযুন্ত মধ্ররসে কৃষ্ণ- 
ভজনকে শ্রেষ্ঠ পন্হা বাঁলয়া মনে করেন। 
বৈষব পদাবলার রসপ্রসঙ্গ সমাপনের পর্বে রাজমাহেন্দ্রীতে মহাপ্রভূ চৈতন্যের 
রায় রামানন্দ আলোচন অংশাঁট চৈতন্য চারতামৃত হইতে উৎকলিত করি | 
দশ্ডবৎ কৈলারায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে । দুইজন কথা কন বাঁস রহঃ স্থানে ॥ 
প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নর্ণয়। রায় কহে স্বধমচিরণে বিষণুভন্ত হয় ॥ 
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর । রায় কহে কৃষ্ণ কমর্পিণি সাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর । রায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহে বাহ্য আগে কহ আর । রায় কহে জ্ঞানামশ্রা ভান্ত সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর । রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভান্ত সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর । রায় কহে প্রেমভন্তি সর্বসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 


২ 


১৮ | পদাবলীর পথ 


প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর। রায় কহে বাংসলা প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
গ্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 


যেমন বৈষণবপদাবলীতে তৈমাঁন শান্তপদাবলীতে মূলরস ভান্ত। শাস্ত- 
পদাবলাীর ভন্তিরস বাংসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত পাঁচটি ভাগে বিভন্ত 
হইলেও বাংসল্য ও শান্তের প্রাধান্য । বাংসল্য তিনভাগে বিভন্ত _শুদ্ধ বাংসল্য, 
আগমনা বাংসল্য ও বিজয়া ধাংসল্য ৷ শান্ত পদাবলীতে শান্ত দেবতাই উমা রূপে 
মেনকাগভ'জাতা কন্যা বলিয়া বভাবতা । বালালীলায় সেই শুদ্ধ বাংসল্য। 


যথা-- 
গারবর, আর আম পা'িনে হে 
প্রবোধ দিতে উমারে । 
উমা কে'দে করে আভমান নাহ করে স্তন্যপান 
নাহ খায় ক্ষার ননী সরে ॥ 
আতি অবশেষ নাশ গগনে উদয়শশন 
বলে উমা ধরে দে উহারে ॥-_রামপ্রসাদ 


আলম্বনীবভাব মেনকা ও উমা, উদ্দীপন বিভাব গগনের উদয়শশী । 
অনূভাব উমার ক্রন্দন, স্তন্যপানাবরাত ইত্যাদি । 


আগমনী বাসল্য যথা £ 
যাও 'গাঁরবরহে, আন যেয়ে নান্দনী ভবনে আমার । 
গোর দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে, 
ক কঠিন হৃদয় তোমার হে ॥-_কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


[বজয়া বাংসল্য যথা £ 
যেওনা, যেওনা, নবম? রুজনি, 
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে । 
গেলে তুম দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে । 
তুম হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে ।--নবীন সেন 


বাররসের£উদাহরণ £ 
মন কেন রে ভাঁবস এত । 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥ 
-ভবে এসে ভাবছো বসে 
কালের ভয়ে হয়ে ভীত । 
ওরে কালের কাল মহাকাল, . 
সেকাল মায়ের পদানত । 


পদাবল'র পথ ১৯ 


ফণা হ'য়ে ভেকের ভয় এ যে বড় অদ্ভুত । 
ওরে তুই করিস্‌ কি জালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সত ॥ 
-রামপ্রসাদ সেন 


অদ্ভূতরসের উদাহরণ £ 

ঢলিয়ে ঢালষে কে আসে, গালত চিকুর আসব আবেশে 

বাম। রণে দ্রুতগাঁত চলে, দলে দানব-দলে ধার করতলে গঞ্জগরাসে ॥ 
-রামপ্রসাদ সেন 


কিংবা 
য়া তাধিয়া নরমালী 
ঘোরাননা রন্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥ 
অট্ট অট্ হাস, 'ন্রপুরন্রাস 
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ 
দম্ভাবনাশ, অসুর হাস 
কোট অরুণছটা চরণে বকাশ, 
মানস সকাশ, আঁশ্রত আশ, বামনীরুপণী- গিরিশ ঘোষ 


দব্যরসের উদাহরণ £ 
মা মা বলে আর ডাকল না। 
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্্রণা ॥ 
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্্যাস৭, 
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশা ; 
ঘরে ঘরে যাব [ভিক্ষা মেগে খাব 
মা বলে আর কোলে যাব না ॥-_রামপ্রসাদ সেন 


শান্তরসের উদাহরণ ঃ 
এমন দিন কি হবে তারা । 
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥ 
হৃদ পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তখন তারা বলে হব সারা ॥ 
ত্যজব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, 
ওরে, শত শত সত্যবেদ, তারা আমার 'নরাকারা ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে, 
গরে অন্ধআঁখ দেখ মাকে, তামরে ?তিমিরহরা ॥-_রামপ্রসাদ সেন 


(বগ্রচব ও শান্তুপদাবলীর তুম্মন]। 


(১ উভয় পদাবলীর নাম হইতেই িবষয়গত পার্থক্য অনুধাবন করতে 
পারা যায় । বৈষণবপদাবলীর উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলামাধ;রী, 
শান্তপদাবলীর বর্ণনীয় বিষয় মহামায়া জগন্মাতার অপাঁ্থব লণলা-মাহমা । 
প্রথমাটতে আরাধ্য শ্যাম, দ্বিতীয়াটতে আরাধ্যা শ্যামা । 

(২) বৈষবপদাবলীর উংস-শাম্ত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভাত পুরাণ, শান্ত- 
পদাবলীর উৎসশাম্ত্র তন্ত্র এবং পুরাণ । 

(৩) কালাবচারে বৈষ্বপদাবলীকে অগ্রজসাহত্য এবং শান্তপদাবলীকে 
অনুজসাহত্য বলা যায় ৷ যেখানে বৈষ্বপদাবলীর আরন্ভ পঞ্চদশ শতক, সেখানে 
শান্তপদাবলীর আরম্ভ অষ্টাদশে । বৈষ্ণবপদাঝলীর দুই শ্রেষ্ঠ কাব চন্ডীদাস ও 
শবদ্যাপাতির কাল পণ্চদশ শতক, শান্তপদাদ্লীর দুই শ্রেষ্ঠ কাব রামপ্রসাদ ও 
কমলাকান্তের কাল অন্টাদশ শতক । উভয় পদাবলীতে যুগ-চিহ্ের মূদ্রা 
পাঁরলাক্ষত হয় । 

(8) সাহত্যমান্তরে কোন না কোন প্রকারে সমাজের ছাঁব ফুঁটয়া উঠে। 
বাংলার দুই পদাবলী সাহত্যে সমাজচন্রণ থাকিলেও বৈষ্বপদাবলী অপেক্ষা 
শান্তপদাবলীতে আধক্য পাঁরদস্ট হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে তদানীন্তন 
সমাজের লোকাব*বাস, সংস্কার, ভোজনাবলাস বসনাভরণ, প্রাতিবোশ-সম্পর্ক, 
লৌকিক উদাহরণ প্রভৃতি আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করে। বকপালীর কপাল- 
গণনা, গণকজ্যো?তষের ভাগ্যাবচারণা, 'বাবধ-অঙ্গ কম্পনে ফলপার্ক্য-ঘটনা, 
কাকশন্দে ও আচরণে শুভাশুভ "চন্তা, আঁভসার প্রভৃতির পদে 'বাচত্র 
বেশভ্‌ষা, রায় শেখর ইত্যাঁদর পদে অন্ন-ব্ঞ্ন, মন্ডা মগাই প্রভৃীতর কথা 
সেই কালের সমাজ-ব্যবস্থার প্রাত আমাঁদগকে ম্বতঃই আকৃষ্ট করে। তাহার 
দু-একাঁট উদাহরণ যথা £ 


(ক) সই, জান কুঁদন সুশদন ভেল। 
মাধব-মান্দরে তুঁরতে আওবৰ 
কপালী কিয়া গেল ॥ 
€খ) চকুর ফুরিহে বসন খাঁসছে 
পুলক যৌবনভার । 
বাম অঙ্গ আখ সঘনে নাচছে 
দুলছে হয়ার হার ॥ 
(গ) -প্রভাতসময়ে কাককোলাকু।ল 
আহার বাঁটিয়া খায় । 
শিয়া আসবার নাম শুধাইতে 
উঁড়য়া বাঁসল তায় ॥ 


পদাবলার পথ ২১ 


(ঘ) মুখের তান্বুল খাসিয়া পাঁড়ছে 
দেবের মাথার ফুল। 
চণ্ডীদাস কহে সব সংলক্ষণ 
1বাহ ভেল অনুকূল ॥ 
(1 কান্ত কাকমুখে নহি সন্ভাসই 
কি এ কর মদন দুরন্ত ॥ 
(চ) ঘরে গুরুজবালা জলের _সহালা 
পড়সণ 'জয়ল মাছ । 
(ছ) ননদণ বিষের কাঁটা 'বষমাখা দেয় খোঁটা 
তাহে তুমি এত 'ন্দারুণ । 
(ছ) কপোত পাথরে চাঁকতে বাঁটুল 
বাঁজলে যেমন হয় । 
€(ঝ) অমৃতকাঁলকা 'বাঁবধ লজ্ডুকা 
চাঁকিখণ্ড পদ্মাচাঁন । 
গজা খাজা পেড়া চানা চন্দ্রচূড়া 
ছার মারিয়া ফৌন ॥ 
লুচি পর কার রসপাকে ভরি 
সরভাজা সরপার ৷ 
বাদ রসকরা রসপূর ঝুরা 
যতন কারয়া কার ॥ 
শান্তপদকারগণ কঠিন তত্বকথাকে লৌকিক উদাহরণের মধ্য 'দয়া বুঝাইতে 
চাহয়াছেন। অল্টাদশ শতকীয় যুগ-যন্ত্রণার চিহ্ন পদকারবৃন্দের রচনায় মাল- 
মামলা, কোর্ট-কাচার?, উাকিল-মোক্তার, পেয়াদা, কয়েদদণ্ড, কলুর ঘানি টানা, দিন 
মজ-রী, জামদারী-তাঁবলদারী ইত্যাঁদতে প্রকাশিত । কীষকর্ম, ঘড় উড়ানো, 
পাশা-গ্রাবুখেলা, ভানুমতার ভোজ-বাজ প্রভূত্তিও সামাজিক রীতর পরিচিতি 
বহন করে । তাহার ?কছ উদাহরণ ধথা-- 
(ক) কোন: আবচারে আমার পরে করলে দুঃখের িক্লজাঁর 
(খ) এক আসামণ ছয়টা প্যাদা বল মা সে সাম্মই কার 
(গ) হুজটরে উকীল যে জনা িসামসে তার আশয় ভারি 
(ঘ) মলেম ভ্‌তের বেগার খেটে, আমার কচ সম্বল নাইকো গেটে 
(ঙ) আম দিনমজুরী নিত্যকার, পণ্চভূতে খায়গো বেটে 
(৮) আমায় দেওমা তাঁবলদারী, আম গনমক হারাম নই শঙ্করী 
(ছ) মা আমায় ঘুরাবে কত কলর চোখ ঢাকা বলদের মত 
(জ) ভবের আসা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল 
(বা মনে করি খেলবো না আর ভানুমতীরে ছাড়তে বাল 


২২ পদাবলীর পথ 


(ঞ) মন রে কাঁষ-কাজ জান না 

(ট) ভাল এবার করি রে তুই জমিদার ! 

(ঠ) যত সব জুয়াচোরে আমলা করে উসুল তহম্পীল দাঁল ছাড় 

(ড) সাধন রূপ গ্রাব্‌ খেলা এই বেলা মন খোঁলয়ে নে রে। 

কাব্য-লক্ষণ বিচারে উভয়পদাবলনীবে গণ'তকাব্যচহ্ছে "চহুত করা হইলেও, 
গীঁতিকাব্য ধর্মের অন্যতমগুণ “রোম্যাণ্টিসজম বৈষ্বপদাবলীতে আধক। 
শান্তপদাবলী সে তুলনায় আধক বান্তবানিচ্ । শান্তপদসাহত্যে বাস্তবজগতের 
আঁধকন্রণের পক্ষে ইহাও একটা করণ । 

(৫) বাহ্য ও অন্তর সাধনা লইয়াই সাধনার পাঁরপূর্ণতা। উপাস্য-নামের 
শ্রবণ-কীর্তনাদ বাঁহরঙ্গ-সাধনার অ-্তভূন্তি। এ ক্ষেত্রে বৈষবপদাবলীতে যেমন 
হার তথা কৃষ্ণনাম, শান্তপনাবলীতে তেমনি দুগাঁ তথা কালী নাম। কিন্তু 
বৈষ্বের আন্তরসাধনায় ভাব ও ভাবনার প্রাধান্য, শান্তের আন্তর সাধনায় ন্যাস, 
প্রাণায়াম, জপ ইত্যাদর মধ্য দিয়া যোগ-সাধনরূপ ক্রিয়ার প্রাধান্য । বৈষ্ণব 
মহাজনপদে যখন প্রেম-ভাবনার 'বাঁচন্র প্রকাশন শান্তমহাজনপদে, তখন সাধনাকয়ার 
ষটচক্রভেদ, কুলকুণ্ডাঁলনী যোগ প্রভৃতির বাত্ময় রূপায়ন । 

(৬) আমাদের মতে বৈষ্ণব ও শান্ত উভয় পদাবলী গীতকাব্য 7.,57০-এর 
লক্ষণাক্কান্ত ৷ গাঁতিকাব্যের অন্যতম ম.লধর্ যে মন্ময় বা ব্যান্তনিষ্ঠ ভাবনা 
(98১০০11৬119) তাহা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রার্থনা শীর্ষকপদে তেমান 
শান্তপদাবলীর “ভক্তের আকৃতি “বা” মনোদীক্ষা” গ্রভ্ততর পদে স-প্রমাণ। 
উদাহরণ রূপে 'বদ্যাপাতাবাহত একাট প্রার্থনা-পযমের পদের একাংশ ? 

মাধব হাম পাঁরণাম 'নরাশা 
তুহ' জগতারণ দীনদয়াময় 
অত এ তোহার বিশোয়াসা ॥ 


যেমন বৈষবপদাবলীতে তেমাঁন শান্তপদাবলাঁতে রামপ্রসাদভীণত ৪ 
এমন দিন ক হবে তারা! 
যোঁদন তারা তারা বলে 
তারা বেয়ে পড়বে ধারা 
ব্যান্তানস্ঠ ভাবনায় উভয়পদাবলী এক হইলেও গখাতিকাব্যের অন্যধর্ম 
রোম্যাশ্টিকতা ও ?শল্পশৈলী বিশ্লেষণে শান্তপদাবলী অপেক্ষা বৈষ্বপদাবলীর 
অগ্রগতি ধরা পড়ে। রোম্যাণ্টিসজমের মধ্যে সোন্দযণাকাজ্ষা তথা 
রূপতৃষার আতিরেক, আবেগের গভীরতা, কন্পনার দূুরযাল্রা, স্বদনসন্দর্শন, 
বিষাদ প্রবণতা ইত্যাঁদ অন্তভূর্ত। বৈষণবপদাবলীতে বৃন্দা বাপনের অনুপম 
লাবণ্য, কালিন্দীষমুনার কলকলিত নীলঙ্জল-প্রবাহ, যমুনাতউশোভী 
চিরশ্যামল কদম্ব, মালগতর্‌, কোকিল-কোকিলা, মর্র-ময়রী, শুক-সারী, মেঘ- 
মেদুর দিনমান, সূচন্দ্রা বামন”, 'বাবধ খতুপযয়ি বারংবার আসিয়াছে । সেখানে 


পদাবলর পথ ২৩ 


আছে আঁংলরসামত ?জন্ধু নন্দ-নন্দন্কৃফজর অধর নিনাদিত মোহন মুরলীরব 
মহাভাব্বরূপা রাধা-কশোরীর চরণ-শোভন মাঁণ মঞ্জীরের মঞ্জু শিঞজাধবান। 
রূপতৃষার পাঁরচয় পাই, বব যখন বলেন ঃ 


(১) জনম অবাঁধ হাম রূপ নেহারল 
নয়নে না 'তরাপত ভেল। 
(২ রূপ লাগ আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর ! 
প্রতি তাঙ্গ লাগি কান্দে প্রাত অঙ্গ মোর ॥ 
গীভখর হৃদয়াবেগ প্রকানত হয় কাব যখন বলেন £ 
(১) শুন ভেল মান্দর শুন ভেল নগরন । 
শুন ভেল দশাঁদশ শুন ভেল সগরা ॥ 
€২) পিয়া বিনা হয়া মোর ফা'টয়া না যায় কেনে 
নিলাজ পরাণ নাহ্‌ যায়। 
কম্পনার দূরধান কাঁব-বচনে যুগাতক্রমী হইয়া উঠে, যখন শান 
লাখ লাখ যুগ হয়ে 'হয়ে রাখলু- 
তবু হয়া জ্‌ড়ন না গেল। 
স্বপ্ন-সন্দর্শনের চিত্র, 'বষাদ-প্রবণতা, অতৃ'গ্তবোধ যথাক্রমে 


(১) মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা 
শুন শুন পরাণের সই। 
স্বপনে দোখনু যে শ্যামল বরণ দে 
তাহা বানু আর কারো নই ॥ 
(২) দু'হু কোরেংদুহ* কাঁদে বিচ্ছেদ ভাঁবয়া 
(৩) জনম অবাঁধ হাম রূপ নেহারল 
নয়নে না তিরাঁপত ভেল। 


রোম্যান্টক পরিবেশসুবাঁলত বৈষবপদাবলীতে শিজ্পসুষমা অন:পমা হইয়া 
বরাজ কারতেছে। সে ছন্দোময়শ সালংকারা মোহন বচনভঙ্গীতে মনোহারণী। 
বৈষব মহাজনগণ শব্দচয়নে, অলত্কার পাঁরবেশনে, ছন্দোনিবেশনে শান্ত মহাজনগণ 
অপেক্ষা আঁধক পারদাঁশতা দেখাইয়াছেন। শান্তমহাজনগণের দঁন্ট 1ছিল ধীল- 
তে ধারন্রীর বাস্তবজীবনযান্রার গ্রাতি সমাধক। তাই শোৌঞজ্পক মন্ডনকলায় 
তাঁহাদের ধত্তু ও প্রয়াস তেমন 'নিয়োঁজত হইতে পারে নাই । 


(৭) বৈষবপদ সাহত্যে রস হইল ভান্ত। শ্রীকৃষ্ণকে অবলদ্বন করিয়াই এই 
ভীন্তরসের প্রসার । এই ভান্তরস দুইপ্রকার- মৃখ্য ও গৌণ । মৃখ্য ভন্তিরস 
হইতেছে- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । গৌণভন্তিরস হইতেছে-_হাস্া, 
অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয় এই সাত প্রকার । এখানে উল্লেখ 
থাকে “বৈষ্ণবভান্ত এম্বর্যবাদ্ধহনীন, কেবল মাধূুর্যস্বরপ ।, 


২৪ রি পদাবলীর পথ 


বৈষবপদাবলীর ন্যায় শান্তপদসাহত্যের মূলরস হইল ভান্ত। জগন্মাতাকে 
অবলম্বন কাঁরয়াই এই ভান্তরসের প্রসাতি। “এই ভান্তরস নানা অবস্থায় নানা 
ভাবের আঁধবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভূত, 'দব্য ও শান্ত এই পণ মুখ্যরসে 
উচ্ছালিত হইয়া উ্িয়াছে ।, 

বৈষ্বপদে শ্রীকষণকে সম্তানবাাদ্ধিতে যেমন বাংসল্য শান্তপদে জগন্মাতাকে 
কন্যা বাঁদ্ধতে তেমাঁন বাংসল্য । শান্তপদাবলীতে এই বাংসল্য-__বাংসল্য, মিলন 
বাৎসল্য ও বিরহ বাংসলা ভ্রিবিধ । বৈষববাংসল্যে ভগবানের ঈম্বরীয় ভাবের 
মশ্রণ নাই, সেখানে কেবল মাধুর্য । শাল্তবাৎসল্যে ভগবতীর কন্যারূপের 
মাধ্যের সঙ্গে দেবী রুপের ঈশ্বরীয় ভাবের 'মশ্রণ আছে । 

বৈষব পদসাহিত্যে মধরের প্রাধান্য, শান্তপদসাহত্যে শান্তের | 


প্রথম গঘায় 2 বৈষ্ণবগদাবনী 


(গীরাবিভাব, গৌরটন্ড্রিকা৷ ও গৌরাঙ্গ বিময়ক পদ 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ঠৈতন্য গৌরাঙ্গ বাংলাসাৃত্য সংকৃতির ক্ষেত্রে জাতির ভাগে) 
এক 'দব্য আঁবভবি। কেবল বৈষ্ণনধর্মে নগ, কাবাসাহত্যেও তাঁহার আঁভিনব 
প্রেরণা যুগঞ্জীব ইতিহাস হইয়া থাঁঞকবে। তাঁহার আবভর্বিপূর্ব কাঁব চন্ডীদাস 
প্রভূত কাব্যে ও আ'বভাঁবোত্তর গোবিন্দদাস প্রভাীঁতির রচনায় তহার লীলা 
কথা উপজশব্য হইয়া আছে । শ্রীচৈতন্যের প্রেমধন্যা বঙ্গভামকে বিদ্লাবিত 
কাঁরয়া দিকে 'দকে বাঁহয়া ্ঘিয়াছে ৷ প্রেমের ঠাকুর শ্রীটৈতন্যাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্্রীরাধা* 
তত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীল কাঁবরাজ কৃষ্দদাস গোদম্বামণঁর ভাষায় ঃ 

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-ব্কীতহর্নাদনী শান্তিরস্মা 
দেকাত্মানাবাঁপ ভুঁব পুরা দেংভেদং ণতো তো । 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধূনা তদ্দবয়ৈকামাপ্তম 
রাধা-ভাব-দয।ত-সুবালতং ০্টোম কৃষ্ণম্বরুপম্‌ ॥ 

“রাধা কৃষ্ণের প্রণয়াবকাতর্পা আহন্াদনী শান্ত । একাত্ম হওয়া সত্বেও 
পুরাকালে এই দুইজন দেহভেদপ্রাপ্ত হইয়াছলেন। অধুনা সেই দুইজন 
চৈতন্যনামে এক্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকট হইয়াহেন । রাধার ভাবকান্তিযুক্ত সেই 
কৃষ্ম্বরূপকে নমস্কার জানাই ॥, 

শ্রীল কাঁবরাজ গোস্বামী তাঁহার পয়ারানবন্ধ কাঁবতামুখে ইহার বাংলার্‌প 
দিলেন ঃ 

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি 
অন্যোন্যে বলসে রস আস্বাদন কার ॥ 
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই। 
রস-আম্বাদতে দোহে হৈলা এক ঠাই ॥ 

এই প্রসঙ্গে কাঁবরাজ গোদ্বামীর ভাষায় শ্রীচৈতন্যাবভাবের কারণ উল্লেখা ঃ 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা কীদ্‌শোবানয়ের্বা 
স্বাদ্যোষেনাদ্ভূতমধ্বারধা কীদ্‌শো বা মদীয়ঃ । 
সৌখ্যং চাস্যা মদন:ভবতঃ কীদশং বেতি লোভা 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজাঁন শচনগরভীসন্ধো হরীন্দুঃ ॥ 


শচনগর্ভে শ্রীহারর চৈতন্যরূপে আবভাঁবের কারণ তিনাঁট আকাঙ্ার পূরণ-_ 
(৯) শ্রীরাধার প্রণয় মাহমা কেমন (২) শ্ত্রীরাধা কক আদ্বাদত আমার 
অর্থাৎ শ্রীকের প্রেমমাধূর্য কেমন (৩) এবং আমার অর্থাৎ শ্রীকফের মাধূর্য 
আস্বাদনে শ্রীরাধার সুখ কেমন। শ্রীল গোদ্বাম" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামতের 
একস্ছলে ইহারই কাব্যরূপ 'দিলেন ঃ 
রস আম্বাদতে আমি কৈল অবতার । 
প্রেমরস আম্বাঁদতে 'বাবিধ প্রকার ॥ 


২৮ পদাবলনীর পথ 


রাধাভাব অঙ্গীকার ধাঁর তার বর্ণ । 
তিনসুখ আস্বাদতে হব অবতীর্ণ ॥ 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ছিলেন অন্তরে কৃষ্ণ বাহরে গৌর । মহাভাব্বরু্পিন* 
গৌরাঙ্গী রাধার ভাবদ্য'তিসূবাঁলত কৃষ্ণ্বর্প হইলেন চৈতন্য । 

বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতপ্রেমধমে র প্রকাশে চৈতন্যচন্দ্ের দানের উল্লেখ কারলেন 
গ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঃ 

প্রেমা নামাদৃভূতার্থ ৪ শ্রবণপথগতঃ কস্য ? নাম্নাং মহিম্নঃ 

কো বেত্তা? কস্য বৃন্দাবনাবাপনমহামাধূরীষু প্রবেশঃ ? 

কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধূর্যসীমাম্‌ ? 

একশ্চৈতন্যশ্ন্দ্রঃ পরমকর.ণয়া সর্বমাবশ্চকার ॥ 

অদ্ভুতার্থ প্রেমনাম কে শানিয়াছে 2 নামমাহমা বাকে জানে 2 বৃন্দাবন- 
বাপিন-মহামাধূর্যলোকে কাহার বা প্রবেশ ঘাঁটয়াছে? পরমরসচমৎকার 
মাধূর্যযসীমা শ্রীরাধাকে বাকে জানে? একমাত্র চৈতন্যচন্দ্র পরমকরুণায় সবই 
আবহ্কার করিয়াছেন । 


চৈতন্যসমকালীন কবি বাসু ঘোষ রচিত পদ প্রবোধানন্দসরস্বতীবাহত 
শ্লোক প্রসঙ্গে মনে পাঁড়বে। 


যাঁদ গৌরাঙ্গ না হত ক মেনে হইত কেমনে ধাঁরতাম দে। 

রাধার মাহমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাইত কে ॥ 

মধ্রবৃন্দাবাঁপন মাধুরন প্রবেশ চাতুরী সার। 

বরজ-ষুবতী-ভাবের ভকাঁত শকাঁত হইত কার ॥ 

চৈতন্যোত্তর পদকারগণের মনে হইয়াছে বৃন্দাবনলীলামাধুরার প্রবেশপথ- 

প্রদর্শক শ্রীচৈতন্যকে বাদ দিয়া বৃন্দাবনকথার পদাবলীর গুরুত্ব কিছুই নাই । 
তাই গৌরাঁববয়ের পররচনা নগর-নাম-বৃন্দাবনলীলাকীর্তনের পুরোভাগে গৌর 
বষয়ক পদানচয়ের আঁধন্ঠান একান্ত স্বাভাবক । ভামকাস্বরূপে গোৌরাবষয়ক 
পদগদীলকে গোৌরচান্দ্ুকা নামে আঁভাঁহত করা যাইতে পারে । তবে লীলাগানের 
রসদ্যোতক গৌরপদই প্রকৃত গৌরচাঁন্দ্রকা । 


যাহা হউক বৈষ্বপদাবলদ সাহত্যে গৌরাঙ্গাবষয়কপদ সংখ্যায় অনেক। 
গৌরাঙ্গীবষয়ক পদরচায়তৃগণের মধ্যে গোঁবন্দদাস, জ্ঞানদাম, রাধামোহনঠাকুর 
প্রভৃতি প্রখ্যাত হইয়া আছেন। গোঁবন্দদাসরচিত “নীরদনয়নে নদরথনাঁসণনে' 
পদে চৈতন্যের রুপ ও ভাবপ্রকীতি কাবতামূর্তি লাভ কারয়াছে'। 

গোঁবন্দদাস কজ্পনায় দৌখতেছেন চৈতন্যের মেঘ-সান্দ্র নেত্রদ্য় হইতে 


আবরত জলধারা ঝাঁরয়া ঝাঁরয়া পাঁড়তেছে। আবরল ধারাপাতে কদম্বাদিতরু 
যেমন মুক্ত হইয়া উঠে গৌরদেহেও তেমান পুলক রোমাণ্ের মুকুল দেখা 


পদাবলদর পথ ২৯ 


গিয়াছে । অশ্রু-পুলক-স্বেদাঁদ সাঁত্বক ভাব-সনহ গৌরাঙ্গ-শরীরে পারদৃশ্যমান 


হইয়াছে £ 


নীরদনয়নে নরঘনাসণ্নে 
পুলকমুকুল-অবলম্ব ৷ 
স্বেদ-মকরন্দ বন্দু বন্দু চযত 


[বকাশত ভাব-কদদ্ব ॥ 

পীঠৈতন্য সূরধুনী ভাগীরথাীতীরের সণ্ণরমান আঁভনব এক কনক কপবৃক্ষ | 
তান উদ্জবল হইয়া বিরাজ কাঁরতেছেন । শ্রীচৈতন্য কালকালের প্রেম কল্পতরু 
_ অপার্থিব প্রেমরত্ব প্রদানে তিনি কমপপাদপের সার্থক উপমা । নতত্যহেতু 
তাঁহার চণ্ল5রণরূপ কমলতলে ভভ্তর,পভ্রমরবৃন্দ নানা গুণকীতনে রত। 
গৌরাঙ্গের পদপদ্মের সৌরভে ল.ব্ধ হইয়া সুরাসূর অজ্ঞান হইয়া থাকে। 

চণ্টল চরণ কমল-তলে ঝত্করু 
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লব্ধ সুরাসুর ধাবই 
অহনিশ রহত অগোর ॥ 

প্রেমকন্পবৃক্ষ চৈতন্য আবরল প্রেমের অপাথবিরত্ব বিতরণ কাঁরয়া আঁখল- 
জনের মনোরথ পূরণ কাঁরয়াছেন। সেই চৈতনোর দর্শন পান নাই গোবিন্দ 
দাস। তাই পদান্তে করুণ হতাশার বাণী £ 

আবরত প্রেম রতন-ফল-বতরণে 
আঁখল মনোরথ পুর । 

তাকর চরণে দীনহীন বাণত 
গোঁবন্দ দাস রহু দূর ॥ 

'নীরদ নয়নে পদে গোঁবন্দ দাস পৌরাঙ্গকে সরধুনীতশরের সণ্রমান 
সুবর্ণ কজ্পতরু বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরলেন, অন্যপদে গৌরাঙ্গকে তনুূলাবণ্যে 
চম্পক-শোণ-সংবর্ণপর্বত ,প্রভাতির পরাভবকারী বলিয়া 'লাখয়াছেন। সেই 
সমূন্নতগ্রীব গৌরাঙ্গের 'জগম্জনমনোমোহন সৌন্দর্যের পাঁরমাণ করা সম্ভব 
নয় ঃ 

চম্পক শোণ কুসমকনকাচল 
জিতল গৌরতনু লাবাণ রে। 

উন্নতগীম মীম নাহ অনুভব 
জগমনোমোহন ভাঙাণ রে ॥ 

প্রেমের সাত্বকভাবের সমাগমে গৌর কলেবর পুলকরোমাণে আকুল, অন্তর 
উচ্ছ্বাসময়, অধরে মৃদু-মধুর হাস বদনে গদগদভাষ, নয়নে শত শত করংণার 


দ্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর প্রবহন । গোঁবন্দ দাসের অন:প্রাস-উতপ্রেক্ষা মন্ডিত 
ভাষায় তাহার আঁভব্যন্তি £ 


৩০ | প্দাবলীর পথ 


[বপুল পুলকাকুল আকুল কলেবর 
গরগর অন্তর প্রেমভরে ৷ 
লহু লহ হাসান গদগদভাষাঁণ 


কত মন্দাকণী নয়নে ঝরে ॥ 
প্দকার গোবিন্দ দাস কাঁলর করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শ লাভ 
কাঁরতে পারেন নাই, এখানেও সেই হতাশার প্রকাশ ঃ 
যো রসে ভাস অবশ মাহমণ্ডল 
গোবিন্দদাস তাহ পরশ না ভোল॥। 
শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধা।বরহের মযার্ত। শ্ত্রীকষ্ণ-বরহকাতরা শ্রীমতা রাধার 
ছাঁব জ্ঞানদাসের লেখনীতে ফটয়া উঠিয়াছে। শ্রীঠতন্য সহচরদেহে নজদেহ 
এলাইয়া চাঁলতেছেন, সামান্য গেয়াই মৃছিত হইয়া পড়েন । শ্রীকৃষ্ণ-বিপ্রলন্ভ- 
শববশা বার্ধভানবী রাধা যেমন সাঙ্গ'নী-শরণীরে নজ শরীর স্থাপন করিয়া চলতে 
না চাঁলতে মাঁচ্ছ্তা হইয়া পাঁড়তেন শ্রীঠতন্য তেমনই ৷ বরহ মনের মতো 
শর'রকে পীড়িত কারয়াছে, কারয়াছে দূর্বল । ভমিতল-শয়ানা রাধার মতোই 
শ্লীগৌরাঙ্গের কোথা প্রাণনাথ বাঁলয়া দৈন্যোন্ত ও রুন্দন । জ্ঞানদাস শ্ীগোরাঙ্গের 
এই ভাব যেন বুঝিয়াও বুঃঝতে পাঁরতেছেন না ঃ 
সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া । 
চলতে না পারে খেণে পড়ে মুরাঁছয়া | 
আত দুরবল দেহ ধরনণে না যায়। 
'ক্ষীততলে পাড় সহচর মুখ চায় ॥। 
কোথায় পরাণনাথ বাল খেণে কশদে। 
পূরব বিরহ জ্বরে থর নাহ বান্ধে | 
কেন হেন হৈল গোরা বাাঝতে না পাঁর। 
জ্ঞানদাস কহে নিছান লৈয়া মার |) 
জ্ঞানদাসের প্রকাশভঙ্গীতে অলংকারাঁবরল সরলপ্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করিবার 
গবষয় । 
পদকতাঁ রাধামোহনের “আজ হাম ক পেখ'লু নবদ্বীপ চন্দ পদে গোৌরচন্দ্ে 
পূর্বরাগের নায়কা শ্রীমত। রাধকার রূপ পাঁলাক্ষত হয়। রাধামোহন 
বালতেছেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীস্তৈন্যকে ক অপূর্ব না দেখিলেন । তানি করতলে মুখ 
ন্যস্ত করয়া আছেন, বারংবার ঘরে মাইতেছেন ও পথে আসতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে 
একাকিনা চালতেছেন পুদ্পকনঞ্জে। তাঁহার অশ্রু-ছলছল নেত্রশতদলের বিলাসে 
নব নব ভাবের কতই না প্রকাশনা । পুলকরোমাণ্ডে তাহার সকল অঙ্গ গিয়াছে 
ভাঁরয়া! রাধামোহন বলিতেছেন নদীয়াস,স্দর শ্রীঠৈতন্যের এই প্রকার রূপ ও 
ভাবের কোনো তল খুঁজয়া পাইতেছেন না। গৌরাঙ্গপ্রেম অতলম্পর্শ ৷ 
রাধামোহনের প্রকাশশৈলীতে জ্ঞানদাস-সুলভ ভাষা ও রচনারীত--সরল 


অনাড়ম্বর ও সহজ, ছন্দ পয়ার £ 


পদাবল'র পথ ৩১ 


আজ হাম কি পেখ*লু ন্বদ্বীপচন্দ । 
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ 
পুন পুন গতাগ্ীত করু ঘর পন্থ । 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 
ছলছল নয়নকমল--সুবলাস। 
নব নব ভাব করত পরকাশ || 
পুলকম্কুলবর ভর সব দেহ । 
রাপামোহন কছু না পাওল থেহ ॥। 
রাধামোহন ঠাকুরের এই পদের সঙ্গে চন্ডাদাসকৃত রাধাপূবরাগের 
ঘরের বাহিরে দন্ডে শতবার 
[তিলে ।তলে আইসে যায় । 
মন উচাটন ন্নবাস সঘন 
কদম্বকাননে চায় ॥ 
এবং 
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি 
সদা ছল ছল আঁথ 
পুলকে আকুল দক নেহারিতে 
সব শ্যামময় দোখ ॥ 
_ প্রভাত পদ 'মলাইয়া পাঁড়বার মতো । 


বালালীলা ও ক্লালীষ্বদ ঘন 


বৈষবমহাজনপদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাপ্রসঙ্গ এক বিশেষ অংশ। 
সেখানে তান নন্দ যশোদার তনয়রূপে বিভাবত। পদাবলীর ভাষায় 'তনি 
নন্দদুলাল, তান শেপাল, তিনি নীলমাঁণ ! বাল্যলীলায় বালক কৃষ্ণের নৃত্য, 
নবনী-ভক্ষণে আগ্রহাতিরেক, গোচারণ ইত্যাদ বার্ণত। এই বাল্যলীলায় কৃষের 
সঙ্গীরপে রোহণীনন্দন বলরাম, সখা শ্রীদাম সুদাম দাম প্রভৃতির স্মুজ্লেখ। 
বাল্যল'লায় বাংসলারস। বালকপন্ত্র কূষর 'জনা নন্দরানী যশোমতাঁর 
সদাজাগ্রত দৃষ্ট, স্নেহসমাদরের উপাঁচাত ও স্নেহজানত নানা আশক্কার প্রকাশ 
বৈষব কাঁবগণের ভাষায় মূর্ত হইয়া আছে । 

কাব শ্যামচাঁদ দাসের পদ, সেখানে বুঝ কোনো প্রাতিবোশনী যশোদাকে 
কৃষ্ণ নর্তন দর্শনে বলিতেছেন ৷ চরণে চরণে মাঁণময় মঞ্জীর, কঁটিতে ঘাঘরবাস, 
বক্ষস্থলে মনোলোভা বনমালা। নত্যপর বালক কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ব্লজপুরীর শত 
শত গোঁপনী এবং অনেক অনেক বালক £ 
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দেখ মায় নাচত নন্দ দুলাল 
মাণময় নূপুর কঁটপর ঘাঘর 
মোহন উরে বনমাল ॥ 
যাদবেন্দ্র দাসের বালক কৃষ্ণের নত্যবর্ণনায় সেই একই রাঁতি। যশোদা 
বলরাম-জননী রোহিণীকে নৃত্য দেখিতে বালতেছেন। নন্দ এ নৃত্য দেখিতে 
পারলে ভালোই হইত । 'তাঁন অন্যন্ গিয়াছেন, এঁদকে আনন্দ বাহয়া 
যাইতেছে । রোহণী যেন নয়ন ভারয়া এদশ্য দেখিয়া লয়। যশোদা-মুখে 
লৌকিক ভাষারীত £ 
দেখাঁসয়া রামের মাগো গোপাল নাচছে তুঁড় দয়া । 
কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ বাঁহয়া যায় 
নয়ান ভাঁরয়া দেখাঁসয়া 
শবাঁচন্ত্র নত্যভঙ্গী, চণ্লচরণে চন্দ্রাবকাশসৌন্দযয। সেই নৃত্য চাপল্য 
খগ্জন পাখীকে স্মরণ করাইয়া দেয় “চন্রাবচিন্ত্ নাট চরণে চাঁদের হাট চলে যেন 
খঞ্জানয়া পাখী |, 
নবনী-লোলুপ বালককৃষ্ণ যশোমতী-করে দাঁধমন্থধ্াীন শুনিয়াই বলরামের 
সঙ্গে আসিয়া উপাস্থিত হইয়াছেন । স্নেহাতুরা জননী কৃষ্ণের চন্দ্রবদনে চুম্বন 
আঁকিয়া দিয়াছেন । নবনী প্রদানের লোভ দেখাইয়া কৃষ্ণনৃত্যসুষমা উপভোগ 
কারয়াছেন। কাব ঘনরামদাস বীলীখতেছেন কৃষ্ণ “যাইতে যাইতে নাচে কাটতে 
1কত্কিনী বাজে হোর হরাঁষত ভেল মায় ।, 
পদকতা বলরামদাসের বালক কৃষ্ণ নন্দের ীনকট নিজের মথ্যা ননীচোরা 
অপবাদের আভযোগ জানাইয়াছে গলদশ্রুনেত্রে। শুধু অপবাদ হইলে না হয় 
সহ্য করা যাইত, “ধারয়া যুগল করে বাঁধয়া ছাঁদন ডোরে বাঁধে রানী নবনী 
লাগিয়া, সে বন্ধনও না হয় সহ্য করা যাইত, যাঁদ না আভাররমণীর দল 
চারপাশে দাঁড়াইয়া হাঁসত । সেই কৃষের অভিমোণ “অন্যের ছাওয়াল যত তারা 
নাঁন খায় কত মা হইয়া কেবা বান্ধে করে । কৃষ্ণ ননী খান নাই ॥। বলরাম 
খাইয়াছেন। প্রকাশশৈলীতে লৌকিক বালকম্বভাব কৃষ্ণ সমাপত হইয়া সকলের 
হূয়গ্রাহী হইয়াছে £ 
বলাই খায়্যাছে নাঁন গমছা চোর বলে রান? 
ভাল মন্দ না কার 'বচার। 
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া 
[শিশু বাল দয়া নাহি তার ॥ 
বলরাম দাসের কৃষ্ণ যেমন চতুর তেমান আভমানী। তাঁহার অঙ্গদবলয়াদ 
অলঙ্কার, মাঁণমূক্কামণ্ডিত হার খসাইয়া লইতে বাঁলয়াছেন, বিদায় লইয়া চলিয়। 
যাইতে চাহিয়াছেন যমুনার পর পারে। পদাটর শেষাংশে কাবিপ্রাণের বাংসল্যের 
জ্পর্শ । এ যশোদা কবিপ্রাণের যশোদা । 
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বলামদাসকয় এই কর্ম ভাল নয় 
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে 
যশোদা আঁপয়া কাছে গোপালের মূখ মুছে 
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ 
শেখরের পদে কৃষ্ণের গোচারণসজ্জা, গমনভঙ্গী ইত্যাঁদ নিম্নরূপ £ 
কটি কাছান বাঙকম ধাঁট বেনুবর বাম কাঁখে। 
[জাত কুঞ্জর গাঁত মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বাল ডাকে ॥ 
গোন্ছান্দন ডোর কাম্ধাহ শোভে কানে কুণ্ডল খেলা । 
গলে লাম্বত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা ॥ 
বেশভ্ষায় মালকোঁচা, বাঁঞ্কম ধাঁট, বাম কক্ষে বেণু । গাতরীতি মাতঙ্গাপেক্ষা 
মন্হর । মনখে ভায়্যা ভায়্যা রব" । স্কন্ধে গোবন্ধন ডোর, কর্ণে চপল কুশ্ডলের 
দোলন । গলে গঃঞ্জাহার, বাহৃতে অঙ্গদ বলয় । 
বপ্রদাস ঘোষের পদে দৌখ কৃষ্ণ নজেই গোচারণ সঙ্জায় সাঁজ্জত কাঁরতে 
মাতা যশোমতীকে বলিয়াছেন । তান ধড়া পারবেন, মন্দ্রপৃত চূড়া পারিবেন, 
ভালে পরিবেন অলকাতিলক, গলে বনমালা । হাতে লইবেন শিশঙ্গা বে বেণু। 
যশোনতী প্রাণগোপালের কথায় আকুল হন “চঞ্চল বাছীর সনে কেমনে ধাইবা 
বনে কোমল দখা রাঙ্গা পায় । পদকতাঁ বলরামদাসের পর্দে যশোদাকণ্ঠে নানা 
সাবধানবাণী ; তানি শ্রীগাম, সুদাম, দাম, বলরাম সকলকেই মনাত কাঁরয়া 
জানাইয়াছেন তাহারা যেন নবতৃণকুশাত্কুরের দূরগোচারণ ক্ষেত্রে না বায়। 
নবতৃণাক্ষুরে তাঁহার গোপালের কোমল রান্তম চরণ বদ্ধ হইবে । গোপাল যেন, 
তাহাদের মধ্যবতাঁ হইয়া ধীর গাততে যায় । কৃষকে জননী বলেন-__- 


নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 
ঘরে থাঁক শুন যেন রব। 
যাদবেন্দ্র দাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ সম্তানের জন্য বাঙালী 
মায়ের আকুলতা স্মরণ করাইয়া দেয়। যশোদা শপথ দিয়া কুষকে নিষেধ 
কাঁরতেছেন সে যেন ধেনুর অগ্রবতন হইয়া না ছুটে ; গোপালকে কাছে রাখিয়া 
বাঁশী বাজাইলেই ঘরে থাকিয়া তান শুনবেন । আরো সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করেন 'তাঁন। কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম হইবেন অগ্রগামী, অন্যান্য শিশ্‌ থাঁকবে বামে, 
শ্রীদাম, সুদাম ইত্যাদি পশ্চাতে, মধ্যবতর্ণ হইবে কৃষ্ণ । জনন যশোদা গোচারণ 
ভূমিতে 'রিপৃভয্নে আশাব্কতা 
আমার শপাত লাগে না ধাইও ধেনূর' আগে 
পরাণের পরাণ নীলমাঁণ | 
গনকটে রাঁখহ ধেন, পারহ' মোহন বেনু 
ঘরে ধসে আম যেন শুনি ॥ 
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বলাই ধাইবে আগে আর ?শশ বাম ভাগে 
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে । 
তুম তার মাঝে যাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 


মাঠে বড় রপ ভয় আছে ॥ 
যশোদার “পরাণের পরাণ নীলমণ' চাঁহয়া খাইতে জানে না। যশোদাই 
তাহাকে খাওয়ান । গোচারণভামিতে যশোদা যখন কৃষ্ণের 'ীনকট থাকিবেন না 
তখন যেন ক্ষুধার খাদ্য চাহিয়া লব । পথের তৃণাৎকুররাজ আপন বালক পুত্রের 
কোমল পদতলকে বিদ্ধ কারবে এই আশঙ্কায় বিচাঁলত-চত্তা যশোদা পথ দেখিয়া 
চলতে বলেন। ব্রজের বড় বড় ধেনুকে কৃষ্ণ যেন ফিরাইতে না যায়, মাথায় 
হাত 'দয়া শপথ করাইয়া লইতেছেন তান । 


ক্ষুধা পেলে চাঞ্জা খাইও পথ পানে চাহ যাইও 
আতশয় তৃণাতকুর পথে । 

কারু বোলে বড় ধেনু রাইতে না যাইও কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 


উপর আকাশের প্রখর সৌরকরে পত্রের কোমল তনু উত্তপ্ত হইবে ইহাও 
ভাবতে পারেন না ঘশোদা। থাঁকহ তরুর ছায় নাত কারছে মায় রবি 
যেন না লাগয়ে গায় ।, 

ন্তানের জন্য মাতৃঙ্দয়ের স্নেহ গভীরতা ও স্নেহজনিত আশত্কা না 
থাকলে এত সাবধানতা অবলম্বনের প্রন উাঠত না। এ যশোদা নিখিল বঙ্গের 
স্নেহময়ী জননী-সঞ্ঘবের নবনীত-হৃদয়-সম্ভূতা । কৃষের জন্য জননী যশোদার 
এ বাংসল) অতলস্পর্শ ও অববণ্য। শান্ত পদাবল।তে কন্যা উমার জন্য জনন 
মেনকার বাৎসল্য এ প্রসঙ্গে সহয় প কের স্মরণে আসবে । 

নন্দন শাদ্ত্ে পরমাববুধ মনীষা শ্যামাপদ চক্রবত পদকার বলরাম সম্পকে 
যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উল্লেখ্য-_ 

“বলরাম মধুর রসে যেমন, বাৎসপ্য রসেও তেমান সম্ঘ। দাঁড়াইয়া নন্দের 
আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে পদখাঁনতে আভমাননী শিশু কৃষ্ণের যে রূপ 
ফনটয়া উাঠয়াছে, তাহা অপূর্ব । রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবাঁশশু তাঁহাকে অনুভব 
করা যায়, ধরা যায় না। কিন্তু বৈষবের শিশু কৃষ্ণ তাসণমের রক্তে-মাংসে গড়া 
সীমায়িত রূপ । এ শিশু অমানবায় হইয়া পাঁড়.ল বৈষব ধাংসল্য খাণ্ডিত হয়। 
তাই মানব শিশুর দবভাধ পূণ মানায় ইহাতে বর্তমান ! ঠোঁট ফুলাইয়া কান্নার 
মাহত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু সাঁজবার চে্টা, মাতা যশোমতাঁর 
নামে অনুযোগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের সমধুর কৌশল কবির 
লেখ্নী মুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যাজত হইয়াছে, যেকোনও যুগের শিশ্‌কাব্য 
রচাঁয়তার পক্ষে তাহা গৌরবের |» 

কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাইতে যশোদা দি ভর করেন হলধর বলরামকে । পদকার 


পদাবল*র পথ ৩৫ 


বাসহদেব দাসের যশোদা বলেন 'শুন বাপ হলধর এক নিবেদন মোর এই গোপাল 
মায়ের পরাণ ।, যশোদা ভয়ের কারণ বাঁলিয়া সাবধান হইতে বলেন £ 

দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর আপান হইও সাবধান । যমুনা- 
তারের গোচারণক্ষেত্রের ছবি মাধবদাসের ভাষায় ঃ 


নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব 
শিরে চূড়া নটবর বেশ। 

আঁসয়া যমুনাতীরে নানা রঙে খেলা করে 
কত কত কৌতুক বশেষ ॥ 


গোচারণভামতে কৃষ্ণ রাজা সা'জয়া বাঁসয়াছেন ; বলরাম ও অন্যান্য রাখালগণ 
রাজার প্রাত যথাযোগ্য কর্তব্য কারয়াছেন । উদ্ধবদাসের পদের আরম্ভ £ 


বাবধ কুসুম দয়া 1সংহাসন 'নরমমিয়া 
কানাই বাঁসলা রাজাসনে । 
রাঁচয়া ফুলের দাম হত্র ধরে বলরাম 


গরদগদ নেহারে বদনে || 


কৃষবেশু-মুখে সকল ধেনুর নাম ধাঁরয়া ডাকেন। বেণুরবে উদ্ধর্মহখে 
ধেনুগণ ধাইয়া আসে । বলরাম দাস াখতেছেন গোচারণ হইতে গৃহ 
প্রত্যাবর্তনের কথা £ 


অবসান বেণ্রব বাাঝয়া রাখাল স্ব 
আঁসয়া মালল নজ সুখে ! 
যে বনে যে ধেনু ছিল ফারিয়া একত্র কৈল 
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥ 
বলরাম দাস পদপটে ছাব আঁকিয়।ছেন । সে ছাবতে বঙ্গের গোচারণ ক্ষেত 
হইতে 'দনান্তে গোধন প্রত্যাবর্তনের রূপ । 


কৃষ্ণের কালীয়দমন পৌরাণক বৃত্তান্ত। প্রখ্যাত নাট্যকার মহাকাঁব ভাস 
তাঁহার কৃষ্ণকথা বষয়ক “বালচারত" নাট্যে কালনয়দমনের উল্লেখ করিয়াছেন । 
জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ কালীয় বিষধরগর্জন । বৈষ্ণব পদাবলী 
চয়নে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদসমূহের সঙ্গে কালীয়দমনের পদগুলও একন্র 
সওকাঁলত হইয়াছে । কালাীয়দমন বালকন্রীকৃষ্চের অসাধারণ চরিতকথার অন্যতম 
কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী । 

কাঁলন্দী যম.নার এক হ্রদনীরে বাস করে কালীয়নাগ । কালাঁয় বিষধরের 
গবষে হুদবাঁর এমনই দূষিত যে আকাশে কালায় হ্রদের উপরে যাদ কোনো পাখা 
উীঁড়য়া যায়, তবে সেই হুদপবনের স্পর্শে সে মরণ বরণ করে, কোনো প্রাণী 
যাঁদ হদতীরে যায় তবে সেও জলের বাতাসে মৃত্যু মুখে পাঁতত হয় । 'বিষজবালা 


৩৬ ] পদাবলীর পথ 


সহনে অক্ষম বহু বহু জীব কলে মারয়া পাড়য়া আছে। তাহা দেখিয়া 
গোচারণরত যদুনম্দন কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে কালাদহ জলে লম্ফ 'দিয়া পাঁড়লেন ॥ 
তিন যে দ-স্ট-সর্প বনাশন । পদকার মাধব দাস £ 


কালিন্দীর একদহে কালীনাগ তাহা রহে 
বষজল দহন সমান । 
তাহার উপর বায় পাখা যাঁদ ডীঁড় যায় 


পড়ে তাহে তেজিয়া পরান ॥। 
বিষ উ্থালছে জলে প্রাণ যায় যাঁদ কূলে, 
জলের বাতাস পাঞ মরে। 
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মার আছে কত 
[বষজবালা সাহতে না পারে ॥। 
দোৌখ যদ নন্দন দুষ্ট সর্প বিনাশন 
উঠিলেক কদম্বের ডালে । 
তাহার উপরে চাঁড় ঘন মাল সাট মার 
ঝাঁপ দিলা কালীদহ জলে । 
এই দৃশ্যে সঙ্গী রাখালগণ, ধেনু ও তাহাদের বৎসবন্দ কাঁদয়া আকুল 
হইয়াছে । সকলেরই কেবল একটি "চন্তা ণক বাঁল যাইব ঘরে ক বাঁলর ষশোদারে ।, 
কষ কালীদহে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছেন শুনিয়া ধেনু-বস, কোঁকিল-সয়র, 
মৃগপশদ, যশোদা-রোহণী, নন্দ-উপানন্দ, শ্রীদাম-সুদাম সকলেই শোকে অধীর 
হইয়া কালদহের বিষজল পানে প্রাণ পাঁরত্যাগে চেষ্টা করলেন; কাব মাধব, 
বাঁলতেছেন একমান্র বলরাম সকলকে প্রবোধ দিতেছেন 2 
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ কারয়া । 
এখান উঠছে কালী দমন করিয়া ॥ 
ব্রজবাসিবৃন্দের জাঁবন-শেষ ভাবিয়া কালায়ফনায় নৃত্যশাঁল কৃষ উঠিলেন / 
তাঁহাকে দৌখয়া সকলের মৃতদেহে প্রাণ 'ফাঁরয়া আসল । 
ব্রজবাসিগণ-_জীবন শেষ । 
দোঁখয়া উঠল নটন বেশ ॥। 
কালীয় ফণায় নটনরঙ্গ । 
হোঁর জন্‌ তনু জীবনসঙ্গ ॥ 
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ । 
হেরির়া এছন সবহ মান ॥। 
কু সর্প-রাজের দর্প চূর্ণ কারলেন, ফণশোভা মণি-রাশ খাঁসয়া খুলিয়া 
পাঁড়ল। নাগ-রমণীগণের জ্ঞবে সন্তুষ্ট কৃফ কালীয়কে অভয় দিল্লা তাঁরে 
আসতেই মাতা বশোমতাঁ তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন ঃ 
ফাঁণপাত বরে অভয় কার । 
জলু সঞ্জে তীরো অইলা হার । 


পদাবলাীর পথ ৩৭ 


মাতা যশোমত লইল কোরে । 
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-সাগরে ॥ 
বজবাসগণ আনন্দচন্দ্র কৃষকে দেখিয়া চকোরের মতো সূধাপান কারলেন। 
আনন্দ পুলকে কেহ কথা বাঁলতে পারিলেন না। 'নজেদের কল্যাণহস্তের স্পর্শ 
কৃষ অঙ্গে বূলাইয়া দিলেন। 


বিষ জলে জন দাহন ভেল। 
ব্রজ প্রেমামৃতে শীতল কৈল ॥। 
রাধাসহ সহচরাগণও আ সয়াছিলেন কৃফদশ'লালসে। কাব মাধ' দাস 
লাখলেন £ঃ 
সহচরীগণ লোচন ভার দেখ । 
ঈষদবলোকন কর আভষেচ ।। 
পরল মণোরথ দরশ-রস-পানে। 
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে ॥। 
দ্বজ কুল আকুল আনন্দে ভাস । 
নিরাখ নরাপদ মাধব দাস | 
বলাবাহুল্য মাধব দাসের পদের “সুবদন' গ্রীণওনরাপা ভন্ন অন্যকেহ নহে ! 


বয়ঃ সন্ধি 


বাল্য ও প্রথমযৌবনের সাঁম্ধ বৈষণবরসশাস্নুমতে বয়ঃসাম্ধ বাঁলয়া বিবোচত 
হইয়াছে । বৈষ্বমহাজনপদাবলীতে শ্রীরাধার বয়ঃসাম্ধকে উপজীব্য কাঁরয়া 
রচিত পদের সংখ্যা একান্ত অল্প নয়। বয়ঃসাম্ধি অর্থাৎ শ্রীরাধার কৈশোর- 
চেতনার কাবরূপে বিদ্যাপাতিকে সহৃদয় পাঠকজনের প্রথমেই স্মরণে আসার 
কথা । 'বদ্যাপাত শ্রীমতীর বয়ঃসান্ধলগ্নে দেহ-মনের পাঁরবর্তন ও ভাবনাকে 
যে অনবদ্য কৌশলে কাব্যরূপ 'দয়াছেন তাহার সমূল্লেখ করিতে হয় । এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রোন্ত উদ্ধারযোগ্য | 

“বদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া 
জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী ; নিকটে কাম্পত শাঞ্কত বিহবল ৷ কেবল 
একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গীলর অগ্রভাগ "দিয়া আত সাবধানে অপারচিত 
প্রেমকে একট,মান্র স্পর্শ করিয়া অমাঁন পলায়নপর হইতেছে । যেমন একটি ভীরু 
বালিকা স্বাভাঁবক পশ:স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতম্বভাব মৃগকে একবার 
সচাকতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইর:প । যৌবন, 
সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপারপূর্ণ ৷ সদ্যাবকচ হদয় 
স্বহসা আপনার সৌরভ আপাঁন অনুভব কাঁরতেছে ; আপনার সম্বন্ধে আপান 


৩৮ | পদাবলার পথ 


এছ 


সবে মানত সচেতন হইয়া উাঁঠতেছে ; তাই লঙ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে 
গোপন কাঁরবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না-_ 

কবহ বাম্ধয়ে কচ কবহু বিথার । 

কবহ”*ুঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহ“উঘারি ॥ 

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মোঁলয়া উড়তে চায় কিন্তু এখনও পথ 
জানে নাই। কৌতুহল ও অনাভজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার 
জড়সড় অণলাঁটর অন্তরালে আপন নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ,করে ।” 
বিদ্যাপাত-ভণিত রাধা-বয়ঃসান্ধপদে শৈশব-যৌবনের দেখাদোখ ॥। উভয়ের 

প্রভাবে শ্রীরাধা সমস্যায় পাঁড়য়াছেন, কোন: দলে যোগ দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন 
না। কখনো কেশ-পাশকে বেণী-বন্ধে বাঁধেন, কখনো দেন এলাইয়া ; কখনো অঙ্গ 
করেন আবৃত কখনো নরাবরণ । স্থর নেত্রে আঁচ্ছরতা জাঁগল। স্তনোদ্গম 
চ্ছলে দেখাঁদিতা রক্তিমা। পূর্বে চণ্চল ছল চরণ ; এখন চিত্ত হইল চণ্ল। পুষ্প- 
ধনু মদন জাগিল চিত, মদত নেব্রপাতে রাধা অনুভব কারতে থাকেন ॥ 
বিদ্যাপাঁত বরকানুকে ধৈধ ধারিতে বলেন, তান তাঁহার সঙ্গে রাধা মিলাইবেন £ 

সৈসব যৌবন দরসন ভেল। 

দুহ দলবলে ধান দন্দ পাড় গেল ॥ 

কবহু* বাম্ধয়ে কচ কবহুবথ।ার । 

কবহ* ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহ" উবার ॥ 

[থর নয়ান আথর কছু ভেল 

উরজ উদয় থল লালম দেল ॥ 

চণ্চল চরণ, চিত চণ্ল ভান । 

জাগল মনাসজ মদত নয়ান | 

বিদ্যাপাত কহে সুন বরকান । 

ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥ 


গবদ্যাপাতর অন্য এক পদে বয়ঃসম্ধিগতা রাধার বাবহার স্ফুটতা লাভ করে ॥ 

তখন তাঁহার নেত্রে ক্ষণে ক্ষণে রচিত হয় কটাক্ষ । ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রন্ত বেশ-বসনে 
ধূলিজাল দেহকে ভায়া দেয় । কখনো প্রথ্ণশ্য হাস্যে দশন-পঙ্যন্ত হয় প্রকাশিত, 
কখনোবা অধরে-অধনে স্মতহাস্য রেখা । কখনো গমন চমকিত, কখনো মন্দ-মন্হর.ঃ 

খনে খনে নয়ন কোন অনু সরঈ। 

খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ ॥ 

খনে খনে দসন ছটা-ছুট হাস। 

খনে খনে অধর আগে কর্‌ বাস ॥ 

চউশক চলএ খনে খনে চলু মন্দ । 

মনমথপাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ 


পদাবলীর পথ ৩৯ 


রঃ রাধার প্রাতি মদনের প্রথম-পাঠ-শক্ষাদানের পাঁরচয় এইগুি, জানিতে 
ব। 
বয়ঃসাম্ধতে রাধা-ঙ্গের পাঁরবর্তন 'বিদ্যাপাঁতির রচনায় ঃ 
কাঁটক গৌরব পাওল নিতম্ব । 
ইহ্ছিকে খান উনকে অবলম্ব ॥ 
প্রকট হাস অব গোপত ভেল। 
বরণ প্রক১ ফের উহ্নকে নেল ॥ 
কট গুরু ছিল, নিতম্ব ছিল ক্ষীণ; এখন কাঁট ক্ষীণ হইল পান হইল 
নিতন্ব ; প্রকট হাস্য গোপন হইল বটে তনকান্তি হইয়া উঠিল প্রকট । 
পণচশরের আঘাতে মাধবপ্রসঙ্গে রাধাদেহে সাত্বক বকার স্বেদতরঙ্গ 
জাগিয়াছে, সেই স্বেদ-প্রবাহে সকল প্রসাধন-কলা 'গয়াছে ভায়া, এমনই পুলক- 
সগ্চার যে বক্ষোবাস কাল চুন চুন কাঁরয়া ফাটয়া 'গয়াছে ; বাহু-বন্ধ-বলয় 
গিয়াছে ভাঁগিয়া ঃ 


তনুক পমেদে পসাহনি ভাসলি, 

পুলক হু তইসন জাগু। 
চুন চুনি ভএ কাঁটুঅ ফাটাল 

বাহক বলআ ভাঁগু ॥ 


শবদ্যাপাঁতর এই পদগুলিপ্রসঙ্গে কাঁলদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বয়ঃ- 
সান্ধগতা উমার কথা মনে পড়ে £ 
অসম্ভ্তং মণ্ডনমঙ্গবন্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য 
কামস্য পুস্পব্যাতারন্তমস্ং বাল্যাৎপরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥ ১/৩১ ॥ 
উন্মীলিতং তঁলকয়েব "চন্রং সযশ2াভাভ ল্লামবারবিন্দম্‌ । 
বভ্‌ব তস্যাশ্ততুরম্রশোভি বপর্বিভন্তং নবযৌবনেন ॥ ১/৩২॥ 
নব যৌবন রমণার অঙ্গ-লাতকার অবত্বাসম্ধ অলঙ্কার, মদ্যবিবাজ্জত মত্ততা- 
কারক, পুষ্পবাণের পুস্পব্যতীত সবশ্রেন্ঠ অস্। সূর্ধকর সন্লিপাতে পাঁদ্মনা 
গিকাশের মতো নবযৌবনসম্পাতে নাঁয়কার অঙ্গ-্ফুটতা। পাবরোল্লত বক্ষ, 
পীন-বিপুল নিতদ্ব, কশ-রম্য মধ্যভাগ এবং অন্যান্য অঙ্গের মোহন সোম্দর্যয । 
কাব-বিদ্যাপাঁত ছিলেন সংস্কৃতকাব্য ও বাংসায়নাদি কামশাম্দ্রে বিদগ্ধ, তাহার 
উপর রাজসভার কাঁব। তাঁহার রুপ সচেতন মন বয়ঃসাম্ধর পদরচনায় সমুল্লেখ্য 
পারদার্শতা দেখাইতে পাঁরয়াছে। 
জ্ঞানদাসকৃত বয়ঃসম্ধি বর্ণনায় রাধা-অঙ্গের পারবর্তন ঘোঁষত হইয়াছে । 
সেখানে দোঁখ বক্ষঃস্ছল উল্লাসত হইয়াছে, নয়ন ০০ গাঁত-ভঙ্গী 
মন্দ হইয়াছে, কারণ শৈশব পলায়ন করল $ 
উলসল উরথল অব ভেল রে আয়ত হোয়ত নয়ান রে। 
গত আত তুরিত সমাপল রে শৈশবে কয্নল পয়ান রে ॥ 


50 * পদাবলীব পথ 


আচার-আচরণের পাঁরবর্তন জানাইয়া অন্য এক পদে জ্ঞানদাস 'লাখলেন £ 
খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ । 
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥ 
বোলইতে বচন অলপ অবগাই । 
হসত না হসত মুখ মুচকাই ॥ 
জ্ঞানদাসরচিত রাধা-বয়ঃসাম্ধর পদ ৪ 
কি কহব মাধব, বুঝই ন পাঁর। 
কিয়ে ধনণ বালা, কিয়ে বরনারী ॥ 
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব। 
রসবাত সঙ্গ ছোঁড় নাহ যাব ॥ 
আধ আধ চাহ*্যাই পথ আধা । 
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥ | 
মাধব, বাঁঝতে পার না রাধা বালিকা কিংবা শ্রেম্ঠা নারী । 'তানি 
রসপ্রসঙ্গ শানয়া সখ পান, রসবতা রমণীর সঙ্গ পাঁরত্যাগ কারয়া যান না। 
অর্ধেক পথে ও অর্দ্ধেক অন্যন্র দৃষ্টি দিতে দিতে তান অর্ধপথ আসিলেম, 
তাঁছার চিত্তে বহুসাধ, রস-প্রসঙ্গ শুনবেন । 
বৈফবকাবগণ রূপ সচেতনতার সঙ্গে গভীর মনোবীক্ষণক্ষমতারও যে আধকারী . 
ছিলেন তাহা অন্যান্য পধ্যয়ের কাঁবতার মতো বয়ঃসাম্ধ পথ্যয়ের কাবতায়ও 
সপ্রমাণ হইয়া রাঁহয়াছে । বৈষবমহাজন গণের কল্পলোকচারী ও বাহ্তবাঁভমুখী 
চত্ত পদ-পটে ধরা পাঁড়য়াছে। * 
পূবরাগ ও অন;রাগ 
বৈষব পদাবলীতে পূর্বরাগের এক বশেষ চ্ছান আছে । মূলতঃ পূরবরাগ 
ধবপ্রলম্ভ-শঙ্গারেরই একটি অংশ । বৈষবরসশান্তর মতে বিগ্রলম্ভব্যতীত সম্ভোগের 
পুন্টি সাধন হয় না--“ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পদীষস্টমশ্নদতে | (উজ্জবল- 
নীলমাঁণ শূঙ্গাভেদ ৪1) এই উত্জবলনীলমাণ-মতে 'বিপ্রলন্ভ বা বিরহের 
চারি/প্রকার-_পূ্বরাগ, মান, প্রেমবৌচন্রয, ও প্রবাস। 
ধূররাগন্ভথা মানঃ প্রেমবৈচিন্র্যামত্যপি | 
প্রবাসশ্চোতি কথিতা বিপ্রলদ্ভ শতুবিধ 20 
গলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকাঁচত্তে দর্শন-শ্রবণ গ্ুভূত সঞ্জাত অনুরাগ প্রাজ্ঞ- 
জনের দ্বারা পর্বরাগ বাঁলিয়া কাঁথত হয়। উম্জবলনীলমণির শঙ্গার ভেদে 
পূর্বরাগের এই সংজ্ঞা দস্ট হয়-_ 
'রাত যাঁ সঙ্গমাৎ পূবং দশ নশ্রবণাঁদজা । 
তয়োরুম্নীলাত প্রাজে্.পূুর্বরাগঃ স উচ্যতে 1 
পূর্বরাগ বিভাগে রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাঁভেদে তিন প্রকার। | 
সাধারণ পূর্বরাগের নায়কা কুব্জা মথুরানগরীর সাধারণ-রমণণ, কংসের 


পদাবলীর পথ ৪১ 


মাল্যোপজীবনী। রাজপথে কৃষ্ণদর্শনে জাতানূরাগা কুব্জা । কংসভয় উপেক্ষা 
করিতে পারয়াছিলেন। সমঞ্জসা পূর্বরাগের নায়কা রুক্যিণী-সত্যভামা 
প্রভৃত। কৃষের ভুবনসুন্দররূপগুণ শ্রবণে ইহাদের পূব্রাগ ভাগবতাঁদ 
গ্রন্হে বার্ণত হইয়াছে । সমর্থা বা প্রোটা পূর্বরাগের নায়কা শ্রীরাধা। 
[তান সাধনস্বরপনী লালাশাঙ্তর নায়কা । কুলধর্ম, গৃহধর্ম, দেহধর্ম, 
নারাধর্ম_সর্ধধর্মবিসজনে শ্রীরাধার কৃষ্ণানরান্ত। এই অন:রান্ত রাগা'ত্মকা 
রাতির উদাহ্বাত। শ্রীরাধার অংশরূপে অন্যান্য গোপীজনেরও কৃষ্ানূরাগ । 
বৈষণবমহাজনপদাবলীতে সমর্থা রতির নায়িকা প্রীরাধকার পূর্বরাগ িশেষভাবে 
বা্ণত হইয়াছে । এই বর্ণনামুখে লালসা, উদ্বেগ, জাগধা, তানব ( দেহ- 
ক্ষীণজ )জাঁড়মা, বৈয়গ্রয, ব্যাঁধ, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু-_প্রভূতি দশগ্রকার দশা 
রূপাঁয়ত হইয়াছে । 

পূর্ব রাগের পদগদালতে কৃষ্ণ ও রাধা _ উভয়ের পূববরাগ বার্ণত হইলেও রাধার 
পূুর্বরাগই সমধিক প্রকাশ লাভ কারয়াছে। চণ্ড+দাসের প:বরাগের নায়িকা 
শ্রীরাধিকাকে প্রথমানুরাগের নায়কা বাঁলয়া মনে হয় না। কৃষের সঙ্গে তাঁহার 
গভীর তন্ময়তা পদে পদে অনুভূত হয় । কৃষ্ণ-লাভার্থ প ব'রাগবতী শ্রীরাধার 
আর্তি অতলপ্পর্শ বাঁলয়া বোধ হয়। চণ্ডাঁদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম 
নাম' একটি বিখ্যাত প্দ। সেখানে দেখি শ্যাম-ণাম শ্রীমতাঁর শ্রুতি পথ 'দয়া 
একেবারে মম“লোকে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আকুল কিয়া তু'লয়াছে । শ্যাম- 
নামের এমনি মধীরমা যে তান শ্যাম-নাম প:রত্যাগ কাঁরতে পাঁরতেছেন না। 
নাম-জপ তাঁহাকে অবশ করিয়া দিয়াছ । ভা"বতেছেন ?ক কাঁরয়া তাঁহাকে লাভ 
কাঁরবেন ঃ 


না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো 
বদন ছাড়তে নাহ পারে । 
জপতে জপতে নাম অবশ ধারল গো 


কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
রাধা ভাবিতেছেন অনেক । কেবল নাম-জপে যাঁদ তাঁহার অঙ্গ এইরূপ অবশ 
হয়, তবে সেই শ্যামের অঙ্গ-্পর্শে কি না ঘাঁটবে। শ্যামরূপ দর্শনে যুবতীধম" 
সত'ত্বই বা কি করিয়া থাকবে । ভুলিতে গিয়াও ভুলা যাইতেছেনা ৷ অনন্যো- 
পায় কুলকামনীর আত্ম-সমর্পণভিল্ন অন্য উপায় কথায় । 
উল্লেখ থাকে রূপগোদ্বামিকৃত “বদগ্ধ মাধব'ধৃত 


তুণ্ডে তাশ্ডবিনীং রাঁতং বিতনূতে তৃণ্ডাবলী-লব্খয়ে 
কণ'ক্রোড়-কড়াম্বনী ঘটয়তে কণবরদেভাঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃ প্রাঙ্গণসাঙ্গনী 'বিজয়তে সবোন্জুয়ানাং কৃতিম 
নো জানে জনিতা কিয়াদ্ভিরমৃতৈঃ কফ তিবর্ণপ্বয়ী ॥ 
লোকটির সঙ্গে চণ্ডীদাসকৃত উপরের পদটির অপূর্ব সাদশ্য আছে। 
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শ্লোকাঁটর অনুবাদ সংক্ষেপে এই প্রকার £ কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণে কত যে অমৃত 
বর্তমান জানি না। এই নাম যখন আমার রসনায় নাচিতে থাকে, তখন মনে হয়' 
যাঁদ আরো অধিক রসনা পাইতাম । কর্ণ মধ্যে প্রতোশ করিয়া 'অবূন্দ সংখ্যক 
কর্ণপ্রাঞ্চি স্পৃহা সৃষ্ট করে, চিত্ত-প্রাঙ্গণে প্রবেশ কারয়া জয় করিয়া লয় 
সকলোন্দ্রয় । 
আমরা মনে কার শ্রীরাধকার গভীরতন্ময়তা প্রকাশক কৃষের প্রাতি পূ্বরাগের 
এই পদটির অনুরাগে পরম ভাগবত গোস্বামীপাদ রূপ তাঁহার বিদগ্ধমাধবগ্রন্ছে: 
তাঁহার সংদ্কৃতবাঙময় অনুবাদ-ভাঁণাত সাশ্নবেশিত কাঁরয়াছেন। 
শ্রীরাধার পূরবরাগের আর একটি অনুপম পদ, রচয়িতা চণ্ডঁদাস “রাধার দি: 
হৈল অন্তরে ব্যথা ।” | 
রাধার অন্তরবেদনার কারণ অজ্ঞাত। তান এখন 'নর্জজনবাসন", 
হইয়াছেন। অন্যের কথা তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করে না। ধ্যান-তন্ময়তায় 
মেঘ-শ্যামালমায় দৃষ্ট তাহার অপলক । আহার বর্জন কাঁরয়াছেন তান । 
পারধানে যোগিনীর গেরুয়া বসন । 
বেণীবম্ধকে আল.লায়িত করিয়া ফুলের গাঁথুান খুলিয়া ফৌলয়া কৃষ্ণকেশ 
পাশে 'নাবন্ট দর্শনা হইয়া থাকেন। শ্মতবদনে মেঘপানে চাঁহয়া কি যেন, 
বালতে থাকেন রাধা বাহ দুইটি প্রসারত । ময়্‌র-ময়ুরীর নীলবর্ণ কণ্ঠদেশে। 
তাঁহার একদৃম্ট নিরীক্ষণ । কৃষ্ণ-বেণীবন্ধে, মেঘ-রঙে, ময়্‌র-ময়ূরীর কণ্ঠ 
নীলমায় কৃষ্চন্দ্রের অঙ্গ-নলাভার সাদৃশ্য যে বর্তমান | 
“এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথান 
দেখয়ে খসায়ে চুলি । 
হাঁসত বয়ানে চাহে 'মব-পানে 
কি কহে দুহাত তুলি । 
এক 'দঠ কার ময়র-ময়:রী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে ৷ 
চণ্ডীদাস কয় নব পারচয় 
কাঁলয়া বধূর সনে ॥ 
পদাটতে শ্যাম-কৃষের রূপমূদ্ধা শ্রীরাধার চিন্ত্ রূপাঁয়ত হইয়াছে । এই 
[চিত্রের সঙ্গে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্হ-বর্ণিত ভগবৎ প্রেমাবষ্ট 
শ্রীমন্মহাপ্রভু চিতন্যের সাদৃশ্য দোঁখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতে পাই 
'মাধবেন্দ্রপ্রী-কথা অকথ্য কথন ৷ মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন ॥ “এই সকল 
পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর 'আগমন?' গান করিয়াছেন ”-_এই বিদস্ধ-মন্তব্য বথার্থ 


মনে হয় । 
চন্ডীদাস অনুপম কৌশলে প্রথমানরাগিনী রাধার আনন্দ-বেদনাবষ্ট 'চত্তকে- 


সহাদয়-্পাঠকবর্গের নিকট উন্মোচিত করিতে পারিয্লাছেন। 
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চণ্ডাঁদাসের আর একটি পদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে-_“ঘরের বাহিরে দণ্ডে 
শতবার তিলে তিলে আইসে যায় । এই পদে রাধার পর্বরাগ প্রকাশিত হইলেও 
সংগভীর তন্ময়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচাটন মনে শ্রীমতী কদম্বকাননে তাকাইয়া 
থাকেন, নঃ*বাস বাহতে থাকে সঘনে। কদশ্বকানন যে শ্রীকৃষের 'প্রয়বসাঁত ! 
গুরুজন, দুজ্জন কাহাকেও রাধার ভয় নাই । আরো আছে। 
সদাই চণ্চল বসন অণুল 
সম্বরণ নাহি করে 
বাস থাঁক থাকি উঠয়ে চমাক 
ভ্যণ খসাঞা পরে ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমাকুলা রাধা চণ্ডধদাসের পূুরব্রাগের পদে অনবদ্যরূপ লাভ 
কারয়াছেন। "তান সবর্দাই কৃষ্ণভাবাবস্টা । প্রেমের সাাত্বকাবকার তাঁহার অঙ্গে 
অঙ্গে । শ্যাম কৃষ্ণ তাঁহার সর্ব ঃ 
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নার 
সদা ছল ছল আঁখ। 
পুলকে আকুল দক নেহারতে 
সব শ্যামময় দোখ ॥ 
যমুনার কালো জলের কালিমা শ্রীমতার প্রাণকে কাঁড়য়া লয় ; সখা-সঙ্গে 
কাঁলন্দীতে জল আনিবার পুলক ভাষার অতত তাঁহার ঃ 
সখীর সাহতে জলেতে যাইতে 
দে কথা কাহবার নয় 
যমুনার জল করে ঝলমল 
তাহে কি পরাণ রয় ॥ 


চণ্ডীদাসের মতো জ্ঞানদাসের প্বরাগের রাধাকে প্রথমানুরাগিনী নায়িকা 
বালয়া মনে হয় না। সেখানেও সীমাহীন আর্ত। রাধার নয়নে কৃষ্ণের রূপ 
নয়, রূপ-সমুদ্র, যৌবন নয় যৌবন-বন। সে সমুদ্রে তাহার আঁখ ডুবিয়া 
চিয়াছে মন গিয়াছে যৌবনের বনে হারাইয়া। শুধু কি তাহাই । ঘরে 
1ফারবার সীমত পথরেখা অফুরন্ত মনে হয়, অন্তরস্থ হৃদয় হয় বিদীর্ণ, প্রাণ, 
কেমন যেন করিতে থাকে । 
রূপের পাথারে আঁখ ডুব সে রাহল। 
সবৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ । 
অন্তরে বিদরে 'হিয়া কি জান দি করে প্রাণ ॥ 
কৃষণরুপানুরাগিনী রাই কিশোরীকে ক অপূর্ব প্রকাশের মধোই না ধাঁরয়া 


দিয়াছেন জ্ঞানদাস । ভাষা সরল ও সহজ । তাহাতে ভাবগ্বাম্ভীষ্যের আভিব্যান্ত । 
রাধা শুধু রূপান্রন্তা নহেন নহেন গুণ-মুণ্ধাও । কৃফপ্রাপ্ত-আশা রাধাকে 
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একেবারে বিবশ কাঁরয়া ফোলয়াছে। কৃষ্ণের প্রাতঅঙ্গের জন্য রাধার প্রাত 
অঙ্গের আকুলতা । কৃষ্ণের জন্য রাধার এ একাম্তিকী কামনা বিরল দস্টান্তের 
'উদাহৃতি । প্রকাশ শৈলীর গুণে জ্ঞানদাসকে মধ্যয্‌গের কাব বাঁলয়া ভাবতে 
'অবাক লাগে । জ্ঞনদাসের রোম্যাণ্টক-মন আভব্যান্ত লাভ করে। 


রূপলাগি আখ ঝুরে গুণে মন ভোর ! 
প্রাত অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রাত অঙ্গ মোর ॥ 
হয়ার পরশলাগ হহিয়া,মোর কান্দে 
পরাণ-পরী'তি লাগ থর নাহ বান্ধে ॥ 


প্রেমাবেশের সা'ত্বক বিকার যেমন চ.ডাঁদাসের রাধাতে, তেমান জ্ঞানদাসের 
'রাধাতে হয় পারদৃণ্ট। এখানেও পুলক-রোমাণ-অশ্রু । 


দোঁখতে যে সুখ উঠে কি বালব তা। 
দরশ পরশ লাগ আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খাঁসয়া পড়ে কত মধু-ধার। 

লহ লহ হাসে প'হু পিরীতির সার ॥ 
গুরু-গরাবত মাঝে রাহ সখা-সঙ্গে | 

পলকে পূরয়ে তন শ্যাম-পরসঙ্গে ॥ 

পুলকে ঢাকিতে কার কত পরকার । 

নয়নের ধারা মোর বহে আবার ॥ 

'মাঁথলার কাব বদ্যাপাতিরচত পূুর্বরাগের পদ 'নহাই উঠল তীরে রাইকমল- 
খা” এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । কাব বাঁলতেছেন, স্নানান্তে কমলমুখাঁ 
রাধা তাঁরে উঠিয়াই সম্মুখে দেখলেন বরকানু দাঁড়াইয়া আছেন । সঙ্গে ছিলেন 
গিএরজন ৷ তাই লজ্জায় অবনতমুখ শ্রীমতী কৃফণ বদনে চাহিতে পারলেন না। 
'গৌরাঙ্গী রাধার অপূবচাতুষের পরিচয় দিয়া এক সখ অন্যসখীকে বালতেছে, 


রাধা সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আড় বদনে কৃষককে ফিরিয়া দৌখয়াছে__ 


নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখাী 
সমুখে হেরল বরকান। 
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখা 
কৈসনে হেরব বয়ান ॥ 
সাথ হে অপর্ব চাতুরী গোরা 
সবজন ত্যজ অগুসার সন্টার 
_... আড়বদন তশহ ফেরি। 


রাধা চাতুরীর আরো আছে । কণ্ঠ-শোভী মৃন্তাহারকে ছিখড়য়া রাধা 
রাঁললেন, হার-লতা ছি“ীড়য়া গেল, সকলে বখন মনস্তা কুড়াইতে ব্যন্ত, সেই 
সাবসরে কৃফদরশন-লুযোগ গ্রহণ করিলেন রাধিকা 


পদাবলীর পথ ৪৬ 


তশহ পুন মোঁতিহার তোঁড় ফেকল 
কহত হার টুটি গেল 
সবজন এক এক চুন সণ্রু 
শ্যাম-দরশ ধাঁন লেল 
সংস্কৃত-সাহত্যে পূবরাগের নায়িকা এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রপ্র 
দর্শনের সযোগ পাইয়াছেন। সেখানে দর্ভ-তৃণ কোমল পদতলে 'বদ্ধ হয়, 
বঙ্কল লগন হয় লতাগুল্মে । রাজসভার বিদগ্ধ কাব 'বদ্যাপাতি তাহার ানপুণ- 
প্রয়োগ এখানে কারয়াছেন। 
তুলনীয় 8 শকুন্তলা--অনসূয়ে আভনব-কুশসূচ্যা পাঁরক্ষতং মে চরণং 
কুরুবকশাখা-পাঁরলদ্নংঙ বজকলম-, তাবৎ প্রাতপালয় যাবদেনম মোচয়াম । 
(আঁভজ্ঞান-শকুণ্তল) 
উর্বশী--অহো লতাবটপে একাবলী বৈজয়ান্তকা মে লগ্না। "চন্রলেখে, 
মোচয় তাবদেনম । (বিক্ুমোর শী) 


1বদ্যাপাতর আর একাট পদ এখানে উল্লেখ কার । আমাদের মতে ইহা, 


অন[রা” পধ্যায়ের । কোথাও ইহাকে আত্মনিবেদন-অংশে অন্তভূক্ত করা হইয়াছে ॥ 
হাথক দরপণ মাথক ফুল | 
নয়নক অঞ্জন মুখক তান্বূল। 
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার 
দেহক সরবস গেহক সার । 
পাখীক পাখ মীনক পানি। 
জীবক জীবন হাম এঁছে জানি । 


রাধার নিকট কৃষ্ণ হস্তাচ্ছিত দর্পণ, মন্তকের ফুল, নয়নের কাজল, মুখের পান, 
বক্ষের মৃগমদচচাঁ, গ্রীবার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মীনের' 
জল, জীবের জীবন । রাধার গনকট কৃষ্ণই সব---ইহা বুঝাইতে অলংকরণচাতুর্ধয 
মালার্পকের ব্যবহার । তবে রাধার কৃষ্ণ-সর্বম্বতা সুন্দর ফুটিয়াছে। 
পূর্বরাগপ্রসঙ্গে গোবন্দদাসের গল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবাণ, এক সুমধুর 
পদ । রাধা দৌখয়াছেন কৃফের তরল অঙ্গকান্তর- লাবণ্য পাঁথবা ভাসাইয়া 
গদতেছে, ্মিতহাস্যের তরঙ্গে স্বয়ং মদনও মহত হইতে পারেন । 'কিক্ষণে যে 
[তাঁন সেই নাগর কৃষককে দৌখলেন কে জানে, তাঁহার ধৈর্য দূর হইয়া গেল, চিত্ত 
সর্বদাই ব্যাকুল হইতেছে । কৃষ্ণরূপের পারিচন্ন দিয়া রাধা আরো বাঁলতেছেন £ 
হাসিয়া হাঁসয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
নাঁচয়া নাঁচয়া বায় । 
নয়ান কটাখে বিষম 'বাঁশখে 
পরাণ 'বাদ্ধতে ধায় । 


৪৬ প্দাবলীর পথ 


মালতী ফুলের , মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উঁড়য়া পাঁড়য়া মাতল ভ্রমর 
ঘারয়া ঘুরয়া বূলে। 
কৃষ্ণের ললাট-ফলকে চন্দনচচাঁ রাধা-হদয় বিদ্ধ করে। ক ব্যাঁধ যে তাঁহার 
অর্মে সৃষ্ট হয়, তাহা লোক-লজ্জায় বালিতে পারেন না। এক সময় রাধা ষখন 
বলেন 
এমন কণ্ঠিন নারীর পরাণ 
বাহর নাহক হয়। 
তখন রাধা-চত্ত-ব্থার গভনরতা সন্যয়-হৃদয়কে স্পর্শ করে । 


বৈষবমহাজনগণ পূুরব্রাগের মতো অন:রাগের পদও রচনা কারয়াছেন । 
পূর্বরাগ ও অনুরাগ সুক্ষমভেদে 'ভল্ন। পারদ্পারিক প্রেমে পূর্বরাগে মিলনের 
অন্তরায় আছে। আর উভয়ের মিলনজানত প্রেমে সমাধক আকর্ষণ 
'অনুরাগ । উত্জবল নীলমাঁণ'মতে যে প্রিয়তম হৃদয়-পুরে সতত জাগ্রত তাঁহাকে 
নবনবায়মান রাগের দ্বারা অনুভবই অনুরাগ । রাগ অর্থাৎ প্রেমের প্‌ববিস্থা 
পূর্বরাগ, প্রেমের পরবতী অবস্থা অথাৎ আকর্ষণবোধের আ'ধক্য হইতেছে 
অনুরাগ । 

গোবিন্দদাসের অনুরাগ পধ্যয়ের এক পদে দৌখ কৃষ্-রূপ রাধান্দীন্ট 
ভরিয়া দিয়াছে, স্মরণেই মধুরস্পর্শের অনুভব, অঙ্গ রোমাণ্ পারিত্যাগ কারিতে 
পাঁরিতেছে না। কৃষ্কাধরাননাঁদতবেণুরবে রাধাশ্রাত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, 
অন্যপ্রসঙ্গ আসতেই পারে না॥। কানু.অন:ঃরাগিণনর তনু-মন মাতয়া উঠিয়াছে। 
কুলধর্ম নারীধর্ম ইত্যাঁদর 'বন্দুশ্রবণের ক্ষমতা তাঁহার নাই। এই অবস্থায় 
রাধার উন্তি ঃ 


রূপে ভরল 'দিঠি সোঙার পরশ মাঠ 
পুলক না তেজই অঙ্গ ৷ 
মোহন মুরলী রবে শ্রাত পারপূরিত 
না শুনে আন পর সঙ্গ ॥ 
সজাঁন, অব ক করাঁব উপদেশ । 
কানু অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল 
না শন ধরম লব-লেশ ॥ 


কৃষ্ের পূর্বরাগ রাধা-র্‌প-মুগ্ধতা, রচাঁয়তা গোবিন্দদাস । কৃষ্ণ বাঁলতেছেন 
শ্রীমতী রাধার যেখানে যেখানে ক্ষীণ তনঃকান্তি, সেখানে সেখানে বৈদ্যাতাঁ 
দীঞ্ষি; যেখানে যেখানে রাধার অরুণ-শচরণ ক্ষেপণ সেখানে সেখানে স্থল 
কমল 'বকাশন । সাথ দেখ কোন্‌ এ রমণাসঙ্গীনীসঙ্গে এই রূপভঙ্গে তাঁহার জীবন 
লইয়া খেলা কারতেছে £ 


পদাবলীর পথ ৪৭ 


যাহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তন জ্যোতি । 
তাঁহা তাহা বিজুর চমকময় হোতি ॥ 
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই । 
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥ 
দেখ সথি কো ধাঁন সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন-সঞ্জে করতাহি খোল ॥ 
তুলনীয় ঃ 
অভ্যুন্নতাঙ্গষ্ঠ-নখ-প্রভাভ নিক্ষেপণাদ্রাগামবোদগরন্তো । 
আজহতুষ্তচ্চরণৌ পাথব্যাং স্থলারবিদ্দাশ্রয়মব্যবস্থাম্‌ ॥ 
__কুমারসম্ভব ১৩৩ 
“আমার জীবন-সঞ্জে করতাঁহ খোঁল” বেদনার এ আঁভব্যস্তি সত্যই অতুলন। 
কৃ আরো বাঁলতেছেন রাধা-ভ্রু-ভীক্গমায় কাঁলন্দীর বাঁচিবিভঙ্গের বিলসন। 
তরল দন্টপাতে রাধা যেখানে দৌখতেছেন সেখানেই নীলোৎপলবন ভায়া 
যাইতেছে । রাধার মধুর হাস্যে কুন্দ-কুমুদকুস্মের প্রকাশ । গোঁবন্দ দাস 
বাঁললেন ম্‌ণ্ধ হইয়াছেন বলিয়া কৃ্ণ রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পাঁরতেছেন না ঃ 
গোবন্দ দাস কহে মুগধল কান। 
চিনলহ্‌* রাই চিনই নাহি জান ॥ 
প্রেমানুভব ক প্রকার 2 ইহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন প্রেম কখনোই 
পুরাতন হয় না, তিলে তলে মূহ্‌র্তে মৃহূর্তে হয় নূতন। পদকার বল্লভদাস 
. মতান্তরে 'বদ্যাপ'ত £ 


জনম অবাঁধ হাম রূপ নেহারল;" 
নয়ন না 'তরাঁপত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণাহ শুনল: 


শ্রুতিপথে পরশ না ভেল ॥ 
এইখানেই প্‌বরাগের ব্যাপ্তময়ী গভীরতা । 


অভিপান্গ 


আভসারপ্রসঙ্গে রপগোদ্বামী উচ্জহলনীলমাঁণ গ্রুদ্থে 'লীখলেন £ 
যাঁভসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাঁভিসরত্যাপ । 
সা জ্যোনী তামসী যানযোগ্যবেশীভসারকা ॥ 
লজ্জয়া সাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখলমণ্ডনা । 
কৃতাবগন্ণ্ঠা স্নিদ্ধেক-সখাীয্ন্তা প্রিয়ং ব্রজে ॥ 
প্যান প্রিয়কে অভিসার করান বা নিজে অভিসারে যান তান আঁভস্ারকা 
নায়কা । অভিসরণের বেশানুসারে তিনি জ্যোত্দনী ও তামসী ভেঙ্গে দুই 
প্রকারের । লক্জায় 'নজ অঙ্গে লীনার মতো সকল আভরণকে 'নঃশব্দ করিয়া 


৪৮ |] পদাবলীর পথ 


অবগ্‌ণ্ঠনশালনী সেই নায়িকা একমানন স্নিগ্ধা সখার সঙ্গে তাহার 'প্রয়-সমীপে 
গমন করিয়া থাকেন । 

জ্যোং্নাভসার ও তামসাভসার ব্যতীত 'দিবাভসার, কুঙ্ঝাটকাভিসার, 
তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, বধভিসার, অসমঞ্জসাভিসার প্রভৃতি ছয় প্রকার, 
আঁভসারের.কথা বৈষব রসশাস্ে দ্ট হয় । 

সংস্কৃত সাঁহতে আভসার চিন্র অনেক । সদুক্তকর্ণামৃত, গাথাসপ্তশতা+, 
কবীন্দ্ুবচন সমচয়, মেঘদূত, অমরুশতক, গাঁঙগোবন্দ প্রভৃতিতে আভসার' 
বিচিত্র হইয়া আছে । শদ্রকরাচত মৃচ্ছকাটিক নাট্যের পঞণ্চমাঞ্কে চারুদত্তের প্রাতি 
বসন্তসেনার ব্ষীভসার রূপায়ত হইয়াছে । সেখানে শা*বতকালের আভসারণী 
কামনীর মনের অবস্থাকে শ্লোক-শরীর দান কাঁরলেন শদ্রুকঃ মেঘা বর্ষম্তু গর্জন্তু 
মুঞ্চনত্বশনিমেব বা। গণয়ান্তি ন শীতোফংরমণাভমুখাও স্বিয়ঃ ॥ মেঘ বর্ষণ 
করুক, গর্জন করুক, কিংবা বজ্রপাতিই করুক । রমণাভসারিণী রমণী কন 
শত কাঁ উষ্ণ কিছুই গ্রাহ্য করে না। 

লৌকিক কাব্যের আভসার এবং বৈষণব মহাজনবার্ণত আভসারের পার্থক্য 
লক্ষ্য করতে হইবে । বৈষবমহাজনগণের আঁভসারে ভন্তজনের ভগবদন্বেষণ। 
এই ভগবদন্বেষণে অনেক বিপদ, অনেক বাধা, অনেক দুঃখবরণ । অবশেষে 
[বিপদ-বাধা-দুঃখবরণান্তে ভক্তের ভগবং-সঙ্গ-্প্রাঞ্থি। জীবাতআ্মার পরমাত্মা-লাভ | 
বৈফবপদাবলীতে কৃষ্ণ হইলেন পরমাত্া, রাধা হইলেন পরকাঁয়া নায়কা জীবাত্া । 
আখলরসামৃতসেন্ধু ধৃত 'নাঁশাঁদন ভভ্তজনকর্ণে তাঁহার আহবান গীত ধন'নত 
কাঁরয়া তুঁলিতেছেন। সংসার-ভোগ বাসনায় লিপ্ত চিত্ত সেই আহবানে সাড়া দিতে 
সক্ষম হয় না। সেই আহ্হান-গীতে মাত-্সাননবেশ পরমাত্মার প্রাতি মানবাত্মা তথা 
জীবাত্মার অভিসার । 


বৈষব মহাজনপদাবলণীতে রাধাভসারের প্রাধান্য । কৃষ্কাভসারের চিন্ত 
আঁকিয়াছেন চণ্ডীদাস । মেঘাবৃত বর্ষণমুখর ঘোর রান্রকালে কৃষ্ণ আসিয়াছেন 
রাধাঙ্গনে । তখন রাধা-প্রাণের আর্তকে প্রকাশ করিয়া চণ্ডীদাস মধুরান্রপদশতে, 
1লাখলেন, ভাঁণাঁত রাধার £ 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলে বাটে । 
আঁঙনার মাঝে বধুম্না তাতছে 
দেখিরা.পরাণ ফাটে ॥ 
সই, কি আর বালব তোরে । 
কোন পন্য ফলে সে হেন বধুয়া 
আসয়া মিলল মোরে ॥ 


বদ্যাপাঁতর পদে কৃষ্কাঁভসার অপেক্ষা রাধাভসারের িলাসবৈচনতয 1৯ 
রাধার এক বর্ষাভসার ৷ রাণ্র অন্ধকার-সমাচ্ছয, যেন কাজলে সাঁজয়্াছে ।। 


পদাবলাীর পথ ৪৯, 


আকাশে জলদ-দল ঘন হইয়া আসিয়াছে । বর্ষণ কাঁরতেছে জলভার । পথ দূর, 
আভিসার-গমন দুদ্কর । কাঁল্দী যমুনা জলে জলে ভয়ঙ্করা। অনুরাগাঁত- 
শয্যে যমুনায় নামলে রাধা তীরে পেশছাইতে পারবে না। মেঘ-বক্ষে বিদ্যুৎ 
তরঙ্গ দেখিয়া রাধা যাঁদ ঘরে ফিরে তাহা হইলে ভালো কাঁরবে। এই প্রকারে 
গোপী-আগমনাঁচন্তায় আতুর কৃষণকে বিদ্যাপাত বাঁলতেছেন__কানাই, নাগরাঁ 
রাধা অতি চতুরা ঃ 
কাজরে সাজল রাতি। 
ঘনভএ বাঁরসএ জলধর পাত ॥ 
বরিস পয়োপরধার । 
দুরপথ গমন কাঁন আভসার ॥ 
জমূন ভয়াীন নীর । 
আরাত ধসাঁতি পাীতি নাহ তার ॥ 
ণবজুরীতরঙ্গ ডরাই । 
তৌ* ভল করজৌ” পলি ঘর জাই ॥ 
ঝাথাথ দেববনমালী । 
এঁহ নাস কোনে আউাত গোয়ালী । 
ভনই 'বিদ্যাপাঁত বাণী । 
তোহহ তহ কাহ নারী সয়ানী ॥। 
ভ্ঞানদাসের রাধা “কান-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর রহই ন পারই গেহ ।॥, 
গুরুজন ও দুজ্জনের ভয় তান মানিলেন না। আবেগাতিশয্যে চর নাহ 
সম্বরু দেহ” । প্রেমের রীতি বড় বচন্র। ঘনাম্ধকারে শত শত সপ্পভয় তুচ্ছ 
কারয়া তান আভসারে চালয়াছেন : 
দেখ দেখ অনুরাগরীত । 
ঘন আম্খিয়ার ভুরজগভয় শত শত 
তব নাহ মানয়ে ভীত ॥ 
অন্য এক বষাভিসারের পদ । মেঘাবৃত রান্রী। ঘন অন্ধকার। এ&ঁ সময় 
কৃষকুজে শ্রীমতীর আঁভসার। দশ দিকে বিদ্যাতের বিলসন। পাঁরবেশ 
বুঝিয়া অনুরাগনী নালাম্বরে সর্বতন্দ ঢাকিয়াছেন। দুই-চারিমাতর সাঙ্গনণ 
সঙ্গে তিনি চাঁলয়াছেন। খরতর মেঘে বর্ধা ঝরঝর ঝারয়াছে। সুমুখী 
শীমতাঁ সঙ্কেত গৃহে পেশছাইলেন £ 
মেঘ-যামনী আত ঘন আম্ধয়ার। এছে সময্নে ধান কর্‌ আঁভসার ॥ 
ঝলকত দামিনী দশ দশ আপ। নীলবসনে ধান সব তন ঝশাঁপ ॥ 


পুই চার সহচর সঙ্গহি নেল। লব অনুরাগ ভরে চাল গেল ॥ 
বাঁরখত ঝরঝর খরতর মেহ । পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥ 
জ্ঞানদাস-রাঁচত রাধাঁভসারের পদে-_দুইচাঁর সহচাঁর সঙ্গাহ নেল। 

নব অন:রাগ ভরে চাল গেল ॥ 


০ পদাবলণর পথ 


কিংবা, 

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া । পদআধ চলে আর পড়ে মুরছিস্লা ॥ 

রবাব খমক বাঁণা সুমেল কাঁরয়া। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দয়া ॥ 

_ প্রভৃতি “রাধাভাবদযাতসুবাঁলত' শ্রীঠৈতন্যচদ্দ্রের লীলাকীর্তনে বিভোর 
চিন্তন সহদয় পাঠককে স্মরণ করাইয়া 'দবে। 

কাব রায়শেখরের পদেও বর্ষাভিসার । ঘন মেঘ, দামিনী দমক, কুীলশপতন, 
বন ঝল শব্দ, পবনবেগ £ 

গগনে অবঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামনী চমকই । 
কুঁলশ পাতন শবদ ঝনঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 

গোবিদ্দদাসের রাধিকা আভসার-পূর্বে আঁভসারের দীর্ঘ প্রস্তুতি 
সাঁধয়াছেন। অঙ্গনতলে পুশতয়াছেন কণ্টক, কমলসম কোমল পদতলে 
চাঁলবেন তাহার উপর । মঞ্জীরকে সক্ষমবসনে চাঁপয়াছেন, যাহাতে আঁভসার 
পথে তাহারা মুখর হইয়া জনপদবাসীকে চাঁকত করিতে না পারে । গাগরীবারতে 
ভম পিচ্ছল কাঁরয়া অঙ্গীলভরে চলিতে শাখতেছেন, যাহাতে না পাঁড়য়া যান। 
মন্দিরে যামনী জাঁগয়া নিদ্রাত্যাগে দূর পথ গমনের শিক্ষাভ্যাস কারতেছেন। 
অন্ধকারে যাইতে হইবে তাই হস্দ্বয়ে নয়নদ্বন্দৰ কাঁরয়াছেন বন্ধ । করকমনায় 
কৎকণকে বাঁধা রাখয়া সাপ:ুড়য়ার 'নকট সাপ ধারবার কৌশল 'শীখতেছেন। 
বর্ধার পথে পথে সাপ থাঁকবে যে। গুরুজনবচনে তিনি বধির, শোনেন এক, 
বলেন আর। পাঁরজনবাক্যে তাঁহার অধরে অধরে মুগ্ধ হাস্য । সাক্ষী পদকার 
গোবিন্দ দাস। 


কণ্টক গাড় কমলসম পদতল 
মঞ্জর চীর হি বাঁপি। 
গাগারবারি ঢারি কার পিছল 
চলতাহ অঙ্গুলি চাঁপ। 
হর আঁভসারক লাগ । 
দূতর পন্থ গমন ধান সাধয়ে 
মান্দরে যামনী জাগি ॥ 
করযুগে নয়ন মন্দ চলু ভাঁবাঁন 
1তাঁমর পয়ানক আশে । 
কর-কঙ্ফষন-পণ ফাঁন-মুখ বন্ধন 
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥ 
গুরূজনবচন বাধরসম মানই 
আন শুনই কহ আন। 


পদাবলীর পথ &১ 


পরিজন বচনে মুগধীসম হাসই 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 
ইহার সাঁহত তুলনীয় ৪ মার্গে পঙ্কিনি তোয়দাম্ধতমসে নঃশব্দ সংচারকং 
গন্তব্য দয়তস্য মেইদ্য বসাঁত ম্প্ধোতি কৃত্বা মাতম: । 
আজানুদ্ধতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেনে ভূশম্‌ 
কৃচ্ছু্লব্থপদস্ছিতি ঃ ম্বভবনে পন্হানভ্যস্যাতি ॥ 
--কবাদ্দ্ুবচনমুক্চয় 
পঙ্কময় পথে ঘনমেঘাম্ধকারে নঃশব্দে আমাকে আমার দাঁয়ত-বসাঁত যাইতে 
হইবে ভাবিয়া এক মুণ্ধা নৃপূরকে জানু পর্যন্ত তুলিয়া হস্তদ্বয়ে নেত্র ঢাকয়া 
কষ্টে 'নজ ভবনে পথ চলার অভ্যাস কারতেছে। 
আরো তুলনীয় £ অজ্জমত্র গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্ম সহঅসম । 
অজ্জা নিম্মীলঅচ্ছী পঅপাঁরবাডিং ঘরে কুনই ॥-_গাহাসত্সঈ 
আজ আমাকে ঘনাম্ধকারে প্রিয়তমাভিসারে যাইতে ভাবিয়া এই সূন্দরী 
নায়কা চোখ বন্ধ করিয়া নিজালয়ে পদচালনার অভ্যাস কারতেছে । 
গোবন্দদাসকৃত জোতদনাভিসারের এক পদ । সেখানে শ্রীমতীর বেণীবন্ধ 
শ্বেতকুন্দকুসূমে আবৃত । বক্ষের শিরে শিরে মুক্তার হারলতা । তন্দতে কর্লর- 
রুচির চন্দনপত্কের চচ্চা। অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিপুল সমাবেশ । চান্দ্ুকাগোর 
রান্রভাগকে আরো উজ্জল করিয়া চাঁললেন গৌরাঙ্গী রাধা । হরি আভসারের 
পুলকে আকুল 'তাঁন। পরণে ধবল বাস, ভূষণে ধবল অলংকার ; কৌমুদী 
ধবালমায় তনু-আভা 1মলাইয়া ধনী চাঁলয়াছেন। পারজনগণের লোচনরাজও 
বুঝ ভুল দৌখল--রাঙের পৃতুল কি কেহ পারদে ডুবাইয়াছে ঃ 
কুন্দ কুসূমে ভার কবাঁরক ভার। 
হৃদয়ে বিরাজত মোতমহার ॥ 
চন্দনচরচিত রুচির কপর । 
অঙ্গহ অঙ্গ অনঙ্গ ভারপুর ॥ 
চান্দান রজন উজোরাল গোঁরি। 
হর আভসারে রভসরসে ভোর ॥ 
ধবলাবভূষণ অম্বর বনই। 
ধবালমা কৌম্াদ মিলি তনু চলই ॥ 
হেরইতে পাঁরজন লোচন ভুলই । 
রঙ্গপৃতি কিয়ে রস মহাপুরই ॥ 
ইহাকে বর্ণনা বাঁললে ভুল করা হইবে। শব্দে শব্দে গোঁবন্দদাসের 
কাঁবতাপটে চিন্রা্ষন। অন্য এক চিন্র। সেখানে 'তামরাভসারণী রাধকা। 
তনতে নীলমৃগমদের অন্নালাপ্ত, কণ্ঠে নীলহারের ওজ্জবল্য । বাহুষুগলে 
নীলবলয়ের মণ্ডন, পারিধানে নীলাধ্বর । আভসারের উদ্দেশ্যে নবান্রাশগিনন 
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গোরা 'তাঁমররাম্রর ভয় ভাঙ্গাইতে ব্যাঝ শ্যামাঙ্গী সাঁজয়াছেন । আল-হলোলিত 
নশলালকা নীলাতাঁমরে চাঁলয়াছেন গোপনে । শ্যাম-সায়রে নলকমালনী হইয়া, 
ফুটিতে যাইতেছেন সকলের অলক্ষ্যে ; পাঁরমল-লুব্ধ নীলমধূপের দল বজ্কারে, 
চলিয়াছে। অতএব গোবিন্দদাসের অনুমান রাধা চলিয়াছেন আভসারে £ 


নীলম মগমদে . তনু অনুলেপন 
নীলিম হার উজোর। 

নীলবলয়গণে ভুজযৃগ মশ্ডিত 
পাঁহরণ নীলানচোল ॥ 
সূন্দার আভসারক লাগি। 

নব অনুরাগে গৌর ভেল শ্যামার 
কহু যামিনীভয় ভাগি ॥ 

নীল অলকাকুল অলিকোহলোলিত 
নীলাতাঁমরে চলু গোই। 

নীলনালনী জনু শ্যামর সায়রে 
লখই ন পারই কোই ॥ 

নীলভ্রমরগণ পাঁরমলে ধাবই 
চৌদিকে করত ঝধ্কার। 

গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল, 
রাই চল'লি আভসার ॥ 


গোঁবন্দদাসের এক অন:পম বর্ষাভসারের পদ £ 
মান্দর বাহর কিন কপাট । 
চলইতে শাঁঞ্কল পাঁঞ্কল বাট ॥ 
তখহ আত দুরও বাদরদে।ল। 
বাঁর 'ক বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দার কৈছে করাঁব আভসার ॥ 
হার রহ মানস-সন্রধুনীপার ॥। 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর গনপাত । 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥ 
দশ দশ দামনী দহনাবথার। 
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥ 
ইথে যব সন্দার তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগ উপেখাবি দেহ 
গোঁবন্দদাস কহে ইথে কি বিচার। 
ছুটল বাণ 'কয়ে যতন 'নিবার ॥ 

__স্রীমতী আজ আঁভসারকুঞ্জের বর্ধাভসারকা ৷ মাঁন্দরবাহর়ের কঠিনফপাটে 


পদাবলীর পথ ৫, 


সাক্দরদ্বার রুদ্ধ, পাঁঙ্কলপথে চাঁলতে কতো না শঙ্কা, কত আশঙ্কা ! তাহাতে 
বর্ষর বেগ আত দুঃসহনশীলম নাচোলে বার নিবারণ হইতেছেনা। সদ্দার 
ণীকর্‌পে আভসার কাঁরবে ?- মানস সুরধুনী গঙ্গার অপর পারে তোমার প্রাণের 
হার। ঘন ঘন ঝন ঝন শব্দের অশানপাতে শ্রবণের সঙ্গে মমস্থল জঙ্জারত। 
আর, 'বদযুতের বাহু-জবালা দশাঁদক 'ঘাঁরয়া। দেখিতেই চক্ষু ঝলসাইতেছে। 
সুন্দার শ্রীমাত, এসশয়ে যাঁদ গৃহত্যাগ কাঁরিয়া আঁভসারে চল তবে দেহের মায়া 
ছাঁড়তে হইবে । গোঁবব্দদাস বলেন-ে বাণ ছুটিয়াছে শতষত্বেও তাহা ফিরে 
না। দাঁয়তের প্রাত অনুরাগিনী যাইবেনই । দেহ--সে তো তৃচ্ছ। 

সখীবচনের উত্তরে গোবিন্দদাসের রাধা-ভাণাত ৪ কুলব্রতের কঠিন কপাটকে 
তান উদঘাটত কাঁরয়াছেন, কাঠের কপাট ক কাঁরবে ? 'নজমধাদার গবশাল 
সাগর তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁটনী কাঁরবে কি-_-হউক না সে অগাধ । 
'সহচাঁর, আর আমাকে পরীক্ষা করিবেনা, হার কি করিয়া যে পথ-পানে চাহিয়া 
হমাছেন স্মরণ করিয়া মন আকুল হইয়া ঝুঁরিতেছে £ 


কুলবতী কঠিন কবাট উদঘাটল* 
তাহে কি কাঠ কি বাধা । 
নিজ মারয়াদ সম্ধু যব পঙরল+ 
তাহে কি তাঁটন? অগাধা ॥ 
সহচর মঝু পারখন কর দূর। 
কৈছে হৃদয় কার পন্হ হেরত হরি 
সোঙার সোঙার মন ঝূর ॥ 
গোঁবম্দ দাস অভিসার পদরচনায় অনন্য । গ্রীম্মাভসার, 'হিমাভসার, 
উন্মস্তাভসার প্রভাতি অবলম্বনে তাঁহার পদসর্জনা । 
এক গ্রান্মাভসারের পদের আরম্ভ। উপর আকাশে মন্তকোপার নিদাঘ 
মধ্যাহ্ছে ললাটন্তপ মার্তণ্ড । সৌর করে বালকাঁবজ্ভীর্ণ পথে উত্তাপ-বিষ্কার ৷ 
রাধাতনু নবণণত কোমল, চরণ কমলোপম । হেন দিবাভাগে রাধা হইয়াছেন 
আঁভসারণী £ 


মাথাহ তপন তপত পথ বালুক 
আতপ দহন বিথার। 

নাঁণক পৃতাঁলতনু চরণ কমল জনু 
দনাহ কয়ল আভসার ॥ 


'হমাভসার রচনা কারলেন গোঁবন্দ দাস। তখন পৌষের রান, পবন মন্দ 
বাঁহতেছে। তাহার উপর চতুর্দ্কে হিমানী-সম্প্রপাত। গৃহাভযন্তরে 
কম্পিতকলেবরে সকলে শষ্যাশ্রয়ে নয়নবন্ধ করিয়া আছে। ভাবতে চমক লাগে 
এই সময় শ্রীরাধা চাললেন আঁভসারে £ 
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পৌখাঁল রজনি পবন বহু মন্দ্দ ৷ 
চৌঁদশে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥ 
মান্দরে রহত সবহু তনু কাঁপ। 
জগজন শয়নে নয়ন রহ ঝাঁপ ॥ 
এ সাঁখ হোর চমক মোহে নাই । 
এঁছে সময়ে আভসারল রাই ॥ 
উন্মত্তাঁভসারে রাধাশরীরে ভ্ষণ-মণ্ডনের কলাবিধিতে বিবিধ বিপর্যয় 
চরণ-শোভন মাঁণ-নুপুর আসিয়াছে করষুগে । শ্রোণী-শোঁভনী মেখলাকহ্কিণ+ 
উঠিয়াছে গ্রীবাদেশে। কণ্ঠ-বলম্বী হার আসন লইয়াছে মন্ডকে । হরী- 
আভসারের আবেগাঁতশয় ব্রীমতীকে সব ভুলাইয়াছে | 
মাণময় মঞ্জীর যতনে আন ধান 
সো পাহরল দুই হাত। 
'কাঙ্কান গম হার বাল পাহরল 
হার সাজাওল মাথ ॥ 
সু্দর অপরূপ পেখ'ল; আজ । 
হরি-আভসার-ভরম ভরে সন্দার 
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ 
আঁভসারে যাইবার রাধাবলাম্বত চাতুরীও মাধুরীতে পূর্ণ । ব্রজবধুবৃন্দ 
বৃন্দাবনে গৌরী-আরাধনে যাইতেছে । রাধাও যাইবেন। এই প্রকার মৃখ্ধ- 
বচনাবলী রচনা কারয়া গুরুজনানুমাঁতি গ্রহণ করিয়াছেন তান £ 
সবহ" বধুজন চলুবৃন্দাবন 
, গোৌঁর আরাধন লাগ । 
এছন মুগধ বচন রচন কাঁর 
গুরুজন অনুমাঁত মাগি ॥ 
গোবিন্দদাসের অভিসার পদের আরো বৈচিন্ত্য এই যে সেখানে শ্রীমতা রাধা 
কখনো সকলভূষণ--সাঁহতা, কখনো ভ্‌ষণরহিতা। দেহসৌন্দ্যযও বৈবিধ্যে 
গবভাসিত ৷ 
আঁভসার-সজ্জা গোঁবন্দদাসের পদে সঙ্জিত। কমলচরণে অলন্তকরঞ্জন । 
চরণমঞ্জারে খঞ্জন-গঞ্জী মধু-রব । পাঁরধানে নীলাম্বরী ॥ ক্ষীন-কটীতে মাঁণময়ী 
মেখলার রণ-রণি শব্দ । গমনভঙ্গী কুঞ্জরাপেক্ষা মন্হর । তিনি একালিকা নহেন, 
সঙ্গে রঙ্গ-তরাঙ্গনী সাঙ্গনীর দল। ছন্দ মদনমোহনেরও মনোহরণ। উচ্চ 
কুচকোরক কনককোটরকে হার মানায়। সেই শ্তনশিরে মস্তা-মালকা উদ্জবল + 
হইয়া আছে। ভুজদ্বন্দৰ গ্িরসৌদামিনীর তুলনা । সেই করে মাণ-কগ্কন। 
কন: কন: কাঁরয়া বাঁজয়াছে । কঙ্ষন-বঙ্কারে কামেরও চমক লাগে। 
কঞু চরণযুগ্গ যাবকরঞদন 
খঞুন গঞ্ন মা্জির বাজে । 


প্দাবলীর পথ ৫৬ 


নীল বসনমাঁণ কিথ্কিণি রণরাণ 
কুঞ্জরগমন-দমনাঁখন মাঝে ॥ 
সাজাল শ্যামাবনোদান রাধে । 
সঙ্গহি রঙ্গতরাঙ্গনি রাঙ্গীন 
মদনমোহন মনোমোহন ছাদে ॥ 
কনককটোরচোর উচকুচ কোরক. 
জোরে উজোরল মোতম দাম। 
ভুজযুগ থির বিজুর পার মাণিময় 
কঙকণ-ঝরণ্ণাীকতে চমমকিত কাম ॥ 
পদ-বিন্যাস, অন[কারাত্মক শব্দ সান্নবেশ, অন:প্রাসাদ অলক্ষার প্রয়োগে 
গোঁবন্দদাস আভসারিণীকে পাঠকজনের নয়নবা্তনী কাঁরয়া তুলিয়াছেনং। 
আভরণ-হীনা বৃষভানুকন্যা ৪ 
পরিহরি মৌন্তক মালতীমাল । 
তেজল মাঁণময় গীমকহার ॥ 
কিংবা- পাঁরহরি তৈছন সুখময় শেজ। 
উচ-কুচ কণ্ঠুক ভরমাহ তেজ ॥ 
শুঞানদাসের রাধা কৃষ্সঙ্কেত-কুঞ্জে দ্রুত-সঞ্চারিণী ; সখাগণ তাঁহাকে ধাঁরতে 


অক্ষম £ 
সখীগণতোঁজ চলাঁল একেশ্বরণ 
হেরি সহচরীগণ ধায় । 
অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরাঙ্গত 
তেঞঃ সঙ্গ নাহ পায় ॥ 
প্রেমাবেশ গোবিন্দদাসেও পর্যাপ্ত । কিন্তু দ্রুত গমনের বাধা রাধার যৌবন- 
মদালস-দেহের 'বাভন্ন অঙ্গ । একাঁট পানস্তনদ্বন্দবৰ, অন্যটি গুরুনিতত্বাবদ্ব । 
উদাহরণ ঃ 
(১) চলাঁল নিতশ্বনি হার আভসার ৷ গাঁত আত মন্হর আরাতি বিথার ॥ 
(২) নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোর । ননন্দয়ে পীন পয়োধর জোড় ॥ 
(৩) গুরুয়া কুচভরে চলউলটপদপাীন জঘনক ভাররে। 
ণনতাম্বনী হরি-আঁভসারে চাঁলয়াছেন, [হৃদয়ে আর্তর বিস্তার, তবু 
মন্দমন্হর তাঁহার গাত। কারণ "নত্বনী' শব্দে 'নাহত কাঁরয়াছেন কাঁব। 
পান প্রশস্ত নিতম্বযুূগলের ভারে আত মন্হরগামনী শ্রীমতী । নবানুরাগের 
আবেশে আভসারিণী-রাধার পটন-পয়োধর-নিম্দার কারণও তাহাই । পীন-কুচ- 
ভারে তাঁহার গমন-বিলম্বন। গমনে 'পিছাইয়া পাঁড়বার কারণ গুরু-কুচ ভর! 
এবং 'নাঁবিড় নিতম্বভার | 
যেমন কাব্যশৈলীতে তেমাঁন রাধা-তন-বর্ণনে গোঁবন্দদাসের রূপসচেতন 
মনের প্রকাশ পারুফুট। নংস্কৃতকাব্য ও বাৎসায়নাদকামশাস্মে গোবিন্দদাসের 


$$. . পদাবলীর পথ 


বহুবৈদগ্ধ্য এখানে সগ্রমাণ হইয়া আছে। সপ্রমাণ হইয়া আছে 'বদ্যাপাতি" 
প্রভাব । 
কিন্তু এই গোঁবন্দদাস যখন আভসারান্তের কৃষসঙ্গতা রাধিকার মুখে বচন 
ধাঁরয়াছেন £ 
মাধব ক কহব দৈববিপাক। 
পথ আগমন-কথা কতনা কাহব হে 
যাঁদ হয় মুখ লাখে লাখ ॥ 


তোহারি মুরল যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছোড়ল; গৃহ-সুখ-আশ। 

পদ্ছক-দুখ তণ হু" কারনা গণলু* 
কহতহি গোঁবন্দদাস ॥ 

--তথন রূপসচেতনতা অরুপ-অপরূপের গভনরতায় লীন হইয়া যায়, 
রাধা-হৃদয়ের আর্ত কৃষ্ণ-প্রাঞ্চর প্রশান্ততে লাভ করে আনর্চনীয় এক 
উপরাত। 

আভিসারের পদে কাব নার্বশেষে প্রকৃতি বিচিন্ররুচিরা । সেখানে খতুরঙ্গে 
'গ্রীক্ম-বর্াশাশর প্রভতির সমন্বয় । সেখানে কখনো দিবস, কখনো শর্বরী। 
সেখানে কখনো খরসৌরকর প্রকাশ, কখনো বর্ষা নাঁবড়। সেখানে যামনী 
কখনো শাশ-শোভনা গতঘনা, কখনো শশি-তারাহীনা অন্ধ-তামসী । কখনো 
শশত-কাতরা কুহেলি ম'লিনা। যাহাই হউক আকাধাক্ষত-সঙ্গ-লাভের সৌন্দয্য” 
স্বগ্ন-মেদুরতা সংপ্রকাশ। সৌন্দর্যযাতুরতা বৈষবপদাবলীর গাঁতিকাব্ধমের 
অন্যতম লক্ষণ । 


মান ও কুলস্থান্তারিত৷ 


বৈষব রসগ্রন্হ উত্জ্বলনীলমাঁণ মানের যে সংজ্ঞা দিয়াছে তাহা এইরূপ 
দম্পত্যোভবি একত্র সতোরপ্যনুরন্তয়োঃ | স্বাভনম্টা শ্লেষবীক্ষাঁদানরোধাী মান 
উচ্যতে ॥* পরম্পরানুরন্ত এবং একন্রাবাস্থিত হইয়াও নায়ক-নায়িকার অভীস্ট 
আলিঙ্গন-দর্শন ইত্যাঁদর 'নরোধককে মান বলে । উতজ্জব্লনলমাণিতে অন্যন্রও 
মান সম্পর্কে এইরূপ বলা আছে “স্নেহন্ভৎকৃস্টতাব্াপ্তা মাধূর্যং মানয়লবম। যো 
ধারয়ন্ত্যদাক্ষিণ্যং স মান হাত কীর্ত্যতে ।।৮-_স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধূর্যয 
নৃতন। তাথে অদাঁক্ষণ্যে মান কহে বুধগণ ॥। মান অকারণ ও সকারণ হইতে 
পারে। ির্বেদ, শঙ্কা, গর্ব, অসয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি মান বগ্রলম্ভ- 
শৃঙ্গারের অনুভাব । শ্রীল কৃষ্ণ দাস কাঁবরাজ প্রণীত চৈতন্য চাঁরতামৃত গ্রচ্ছে 
মান 'বিষয়ে কৃ কণ্ঠে এক বিখ্যাত ভীন্ত ৪ "প্রয়া যাঁদ মান কার করয়ে ভর্ংসন। 
বেদস্তু।ত হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥। 
প্রাতনায়কার সঙ্গে শর্বরী আঁতবাহত কাঁরয়া নায়ক যখন সূ্ণোদয়ে 
নাঁয়কা সমীপে আগত হন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া রোষাবষ্টা হন নায়কা । 
1তাঁন মান কাঁরয্লা বসেন । মান-বশে নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চাং তাপে 
অনুব্ধা হন তান । তখন 'তাঁন কলহান্তরিতা নায়কা । উজ্জবলনীলমাণ 
কলহান্তরিতা নাঁয়কার যে সংজ্ঞ দিয়াছেন তাহা এই “যা সখানাংপ:রঃ 
পাদপাততং বল্পভং রুষা। নিরস্য পশ্চান্তপাঁতি কলহাম্তাঁরতা হি সা।।, 
বৈষবমহাজন পদাঝলীতে মান ও কলহান্তাঁরতার পদ কম নাই । 
মানবতী শ্রীমত রাধকার মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণানুনয়ের বাণী জ্ঞানদাস- 
ভাঁণাততে ঃ 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তু'ল। 
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পৃতলা ॥ 
পীত 'পম্ধন মোর তুয়া আভলাষে। 
পরাণ চমকে যাঁদ ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥ 
রাই কত পরখাঁস মোরে আর । 
তুয়া আরাধন মোর 'বাঁদত সংসার ॥ 
কৃফ মাঁননী রাধাকে তাঁহার প্রাত মুখ তুলিয়া*চাহতে অনুরোধ কারতেছেন। 
রাধার নেন্রনৃত্যে কৃষ্ণ হৃদয়ের আনন্দনত্য । রাধা-দেহ-রাগ-সাদশ্য হেতু 
'ক্ুফের পীতবাস-পিম্ধন । শ্রীমতীর একটি দীর্ঘবাসে কোনো না কোন কষ্টা- 
শঙ্কায় কৃষ্প্রাণ আকুলতায় চমকিয়া উঠে। রাধা আর কৃষ্ণকে কত পরাক্ষা 
করিবেন। কৃষের রাধা-আরাধনা যে সংসারে 'বাঁদত হইয়া আছে। 
জ্ঞানদাসের কষ আরো বলেন £ 
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মূরলী । 


&৮ পদাবলীর পথ 


পরাশতে চাহ তোমার চরণের ধ্াল ॥। 
তুয়া মুখ" নিরাখতে আখ ভেল ভোর । 
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর চিত চোর ॥ 
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি। 
বাহ 'নরামল তুয়া পিরীতি পুতলা ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ । 
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানবে মরম ॥ 
বংশীধারী বংশীবিহনে থাকিতে পারেন না। সে হেন বংশকে রাধা-করে 
সমর্পণ কারতেছেন কৃষ্ণ । ভাবটা যেন এই, অত্যাজা বংশীকে ত্যাগ কারলেন 
কৃষ্ণ আর রাধা-বরাগ-ভাজন হওয়ার কাজ কাঁরবেন না। নাক, হাতে মহামূল্য 
বংশী ছিল বালয়া রাধা-পদ স্পর্শ কারতে পাঁরতোছলেন না সেই হাতে । তাই 
রাধা করে মুরলী অপর্ণ। কৃষ্ণ বালতেছেন রাধা-মুখ-নরাক্ষণে তাহার হায় 
1বভোর হইয়া গিয়াছে । রাধা-নয়নের সুরঞ্জনী অঞ্জনরেখা অপরের হৃদয় হরণ, 
সমর্থ । বশ্বভুবনে রূপ গুণ যৌবনে শ্রীমতী হইলেন শ্রেদ্ঠা। ধবধাতা-শঙ্পী' 
শীমতীকে প্রীতি-মর্ত কারিয়াই যেন সাষ্ট করিয়াছেন। কৃষ্ণ বাঁঝতে 
পারিতেছেন না যাঁহার রূপ-লাবণ্য যৌবন-বভব, গুণ-সম্পদের এত প্রাচুা তান 
তাঁহার প্রাত কপণা কেন। জ্ঞানদাস বালতেছেন ইহার মর্ম দুক্ঞেয় | 
“এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ” পঙ্ণান্তাটর সাঁহত 'মলাইয়া পাঁড়বার 
মতো এই জ্ঞান দাসেরই কৃষ্ণ কর্ত্ক রাধা-মান-ভঞ্জনের অনুনয়োন্ত £ 
যে চাঁদের সৃধাদানে জগত জুড়াও। 
সে চাদ বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥ 
কৃষ্কোস্তর প্রত্যুত্তর ষেন পদকার রাধামোহন দাস রচনা কাঁরিলেন রাধাকণ্ঠে £ 
মাধব, কাহে কান্দাওাস হামে। 
চল চল পো ধাঁন-ধামে ॥ 
তুহাঁরি হৃদয়-আধিদেবা । 
তাক চরণ যাউ সোব ॥ 
যো যাবক তুয় অঙ্গ । 
ততাঁহ করহ পুন রঙ্গ ॥ 
সোই পুরব তয় কাম। 
পি ফল মৃগাঁধনী ঠাম ॥। 
এত কহ গদ গদ ভাষ। 
_ ভণ রাধামোহন দাস। 
মাধব, আমাকে কেন কাঁদাইতেছ । যাও, সেই নারীর 'নকট চাঁলয়া যাও ৮ 
তোমার হাদয়াধষ্ঠাত সেই দেবীর চরণ সেবা কারতে যাও । যাহার চরণ-রঞ্জন 
অলম্তক তোমার অঙ্গে তুম পুনরায় তাহার সঙ্গে রঙ্গ কর। সেই তোমার কামনা; 
পূণ" কাঁরবে। মুগ্ধা আমার নিকট আঁসয়া ক ফল লাভ কারিবে ? 


পদাবলার পথ &৯ 


মানবতা রাধিকার গদ গদ বাণী রাধামোহন দাস রূপ 'দিলেন। 

বলরামদাসের কৃষ্ণ স্বকৃতাপরাধ বাঁঝতে পাঁরয়া শ্রীমতীকে প্রসন্ন কাঁরতে 
কৃতাঞ্জলি হইয়াছেন, হইয়াছেন গলদশ্রু ও আবেগাকুলভাষী । চরণ যুগল 
হাতে স্পর্শ কাঁরয়া নাত নিবেদন কারতে চাহিয়াছেন, ক্রন্দন ভাষা রুদ্ধ 
করিয়াছে । মানিনী তথাঁপ নাগরবদনে দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগরকৃণ রাধা 
পদতলে লুণ্ঠিত £ 


অন্তরে জাঁনয়া নিজ অপরাধ । 
কর যোড়ে মাধব মাগে পর সাদ ॥ 
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী । 
রাইক চরণে পসারল পাণ ॥ 
চরণ যুগল ধার কর: পাঁরহার। 
রোই রোই বচন কইই ন পার ॥ 
মাঁনিনী ন হেরই নাহ-বয়ান | 
পদতলে লুঠই নাগর কান | 


প্রয়া-্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণ চাঁলয়া গেলে রাধাসখন রাধাকে গঞ্জনা দিয়াছে £ কৃষ্ণ 
যে করপল্লবে তোমার চরণ ধাঁরয়া সাধতোছিলেন সেই করপল্পব আপন চরণ- 
দ্বন্দে সরাইয়া দিয়াছ, মান-ভুজঙ্গের সঙ্গে 'মালয়াছ, এখন সেই মানভুজঙ্গ 
দংশনে দংশনে তোমাকে শেষ কাঁরয়া দিবে । আমরা তখন রঙ্গ দেখব £ 
কৈছে চরণ কর পল্লব ঠৈলাল 
মলাল মানভুজঙ্গে 
কবলে কবলে জাঁউ জার ঘব যাওব 
তবাহি* দেখব ইহ রঙ্গে ॥ 
ভ্রীমত+ রাধার কন্ঠে পশ্চাত্তাপের ভাষা বসাইয়াছেন গোবিন্দ দাস। রাধা 
সখীঁকে বাঁলতেছেন, যে- আম কানু মিনাতি উপেক্ষা কাঁরয়া মানকে বড় করিয়া" 
ছিলাম সে-আ'ম এখন তাঁহার অদর্শনে মদনশরে জজীরত হইতেছি £ 


যো হাম মান বহ্‌ত করি মানল: 
কানুক মিনাত উপেখি। 
সো অব মনসজ শরে ভেল জরজর 


তাকর দরশ না দেখি ॥ 


পদান্তরে গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা পশ্চাত্বাপে বাঁলতেছেন কুলবতা হইয়া কেহ 
যেন (পরপুরুষের পানে ) না চায় ; আর যাঁদই বা চায় তো শ্রীকফের পানে ষেন 
না তাকায় ; আর শ্রীকৃষের পানে যাঁদই বা চায় তো (ভুিয়াও ) তাহার পাহত 
যেন প্রেম কাঁরতে অগ্রপর না হয় । আর যাঁদই বা প্রেম করে, তবে সেপ্রেমের, 
মধ্যে ষেন মানের পপর্শ না থাকে । - 


৬০ ও পদাবলীর পথ 


কুলবতা কোই নয়নে জান হেরই 
হেরত পুন জান কান। 
কানু হেরি জান প্রেম বাঢ়াওই 
প্রেমে করয়ে জনি মান॥ 
রাধা-সখী কৃষ্ণ মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সখা সঙ্গে কানূকে আসতে 
দেখিয়াও রাধা মুখ হইয়া রাহলেন। 'আসল কথা, নারী হইয়া পুরুষের 
নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ কারিতে শ্ত্রীরাধার সম্ভ্রমে বাঁধল । সখা-হীঙ্গতে 
কু শ্রীমতীর পায়ে পাঁড়লেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল ৷ পদকর্তা প্রেমদাস £ 
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল। 
কানূরে সো সখা ইঙ্গিত কেল। 
চরণকমলে পড়ল কান। 
সথীর বচনে তেজল মান॥ 
ধনী-মৃুখ-শশী হরিচকোর । 
হোরতে দূশহুক গলয়ে লোর ॥ 
শ্রীমতন রাধা তখন সুবাসিত বার দিয়া ঝাঁর ভাঁরয়া আনলেন, কৃষ্ণের পা 
ধোওয়াইয়া আপন কেশে মুছ্াইয়া দিলেন, আপন বসনে কৃষ্ণঅঙ্গের ধূলি ঝা়য়া 
দিলেন। অপলক নেত্রে কৃষ্ণ-মুখ দোখতে থাকিয়া বলিলেন_হে কৃষ্ণ আম 
আঁত সঙ্কীর্ণ চিত্ত বলিয়া মান করিয়া ছিলাম । লোকে রমণী-সমাজে আমাকে 
যখন শ্যামসোহাগনী বলে তখন আমার বুক গর্বে ভাঁরয়া উঠে। তুঁমই সেই 
গর্ব পূর্বে বাড়াইয়াছ, সেই গর্বে মন্ত হইয়া তোমার উপর মান করিয়াছলাম। 
-পদকার গোবিন্দ দাস £ 
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী 
গরবে ভরল মবু দেহ। 
হামার গরব তু'হু আগে বাঢ়াওাল 
অবহ:" টঃটয়ব কেহ॥ 
মানের অবসানে রাধা-কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা কারলেন নরোত্ত দাস £ 
দহ; মুখ দরশনে দহন ভেল ভোর । 
দুহু*ক নয়ানে বহে আনন্দ লোর। 
দুহহ* তন; পুলাকত গদগদ ভাষ। 
লহ॥ লহ, হাস॥ 
অপরুপ রাধা-মাধব-রঙ্গ । 
মানাবরামে ভেল এক সঙ্গ ॥ 


হংশীশিক্ষ। ও ন্‌ত্তয 


বৈষবপদাবলীতে বংশীশক্ষা ও নত্য-বিষয়ক পদ একান্ত কৌতুকঘন ॥ 
বংশীধারিকফের বংশীবাদনচাতুরী দেখিয়া কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীমতা রাধকা বংশী 
শক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। বংশীর কোন্‌ রদ্ধে কোন তান বাজে, কোন 
রম্ধের গানে যমুনা কজ্লো1লনী হইয়া উজানে বাঁহয়া যায়, কোন্‌ রন্ধ্ের গানে 
ফুলাবলা শ্রীমতী রাধকার হৃদয় আকুল হইয়া চুর হইয়া যায়, কোন রন্ধের গানে 
নীপতর পদীষ্পত সোন্দয্যে দর্শনীয় হয় তাহাদের সবই রাধা শাখতে চাহেন, 
কৃষেের নিকট । কাঁব জ্ঞানদাস পদাঁটর আরম্ভ মুখে লীখলেন ঃ 


ঘর হইতে আইলাম বাঁশী শাখবার তরে । 
নিজ দাস বাল বাঁশী শিখাহ আমারে ॥ 
শ্রীমতী ব্রাধা বেণ-শিক্ষার জন্য দাসত্ব স্বীকার কাঁরতেছেন না কি দাসী 
বলিয়া বেণু-শিক্ষা পাইবার আবেদন জানাইতেছেন--কে জানে । যাহা হউক 
রাধাকে কুতুকনী করিয়াছে বংশীধারর বংশীবাদননৈপ্য £ 


কোন রদ্ধেতে শ্যাম গাও কোন তান । 

কোন রন্ধের গানে বহে যমুনা উজান ॥ 

কোন রন্ধরেতে শ্যাম গাও কোন গাঁত। 

কোন রম্ধের গানে রাধার হার লহে চিত ॥ 

কোন রন্ধের গানেতে কদম্বফুল ফুটে । 

কোন রন্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥ 

কৃষ্ণ শ্রীমতীর এই শিক্ষান্রাগে শিক্ষাদান বিষয়ে স্বীকৃত হইয়া বালয়া উঠেন 

--'ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব । একই পদে জ্ঞানদাস রাধা-কৃষণ- 
সংলাপ সাম্নবেশিত কাঁরয়া পদটির নাট্যগুণ াবধান করিয়াছেন। “ভাল হৈল 
আইল রাই মুরলী শিখাব*_-কৃোন্তিতে রাধাকে বংশীশিক্ষাদানের স্বাঁকীত না 
ক রাধা-মলনে কৃষ্ণচিত্তের পুলকোল্লাসে স্বাগতধবাঁন__স্বদয় পাঠকের 
উপভোগ্য ও উপলাব্ধবেদ্য। 


জ্ঞানদাসকৃত বংশীশক্ষার অন্যপদও পাঠককে কোতুকী করিয়া তুলে। 
সেখানে বংশীশিক্ষাদানের পারবেশ রচনা ও উদ্যোগ । গৌরাঙ্গণী রাধাকে কৃষ 
সাজতে হইবে । পরণে নীলাম্বর' হইলে চাঁলবে না, পীতবাস পারতে হইবে। 
সে পীতবাস কৃষ্পারধানের । কদ্তূরিকাচচয্সি তনুলীন গোরকান্তির আবরণ 
প্রশ্নোজন রাঁধকার । শ্রাতদ্বন্দেৰ থাঁকবে কুণ্ডলের দোলন, গলদেশে বনমা'লিকা । 
মস্তকে মোহনকবগ্পীবন্ধ থাঁকলে চাঁলবে না, তাহাকে খুলিয়া কারতে হইবে চড়া 
1বরচণ £ 


'৬২ পদাবলীর পথ 


ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর 
গোর অঙ্গে মাখহ কষ্তরী । 
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব 


চূড়া বাম্ধ আলাঞা কবরী ॥ 


রাঁধকার গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের সোনায় বাঁধানো বাঁশীর সঙ্গে মিলবে ভালো । 
চরণে চরণ দিয়া শ্লিভঙ্গ মার্ততে কদম্বহিলনে দাঁড়াইতে হইবে রাধিকাকে । 
বিনোদ বংশী বাজাইতে শ্লীমতাঁর প্রয়োজন সবৈব কৃঞ্ণানুকার-কৃষেের সর্বপ্রকার 
অনুকরণ । জ্ঞানদাসে প্রকাশ শৈলীর সারল্য £ 


গৌর অঙ্গুলি তোর সোনাবান্ধা বাঁশ মোর 
ধর দোখ রদ্ধ মাঝে মাঝে । 
চরণে চরণ রাখ কদম্বাহলনে থাক 
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥ 
তারপর রাধাধরে তুলিয়া লইতে হইবে মুরলী । কৃষ্ণ পাঠ দিতেছেন রাইকে 
'মূরলী অধরে লেহ এই রন্ধে ফুক দেহ” । বংশী-রজ্প্রে অঙ্গাল-সন্নিবেশ সহজে 
হইতে চাহে না। কৃষ্ণ বাঁলতেছেন রাধাঙ্গুলিকে নোয়াইয়া দিবেন তান । “অঙ্গাল 
লোলায়্যা দিব আমি? । 
পদান্তে জ্ঞানদাস 'লাখতেছেন £ 


শানদাস এই রটে যা বাললা তাই বটে 
'্রভঙ্গ হইতে পার তুম ॥১ 
শ্রীমতী রাধা অনুক্ষণ মাধবভাবে ভাবত, তাই (প্রিয়তম চেষ্টাও তাঁহার 
প্রয় ; সেই প্রিয় চেষ্টার অনুকরণে তিনি সমর্থ হইবেন । 
বংশী সঙ্গীতের লালতকলাব1ধীবষয়ে সকলকলাকোবদ গুরু কৃষ্ণ যাহা 
যাহা বাঁললেন শিষ্যা রাধা তাহা তাহা করিলেন । মুরলণ বাঁজল । মুরলীশ্রবণে 
সখাীঁগণের কেমন যেন সন্দেহ জাঁগল । আসিয়া দোঁখল সন্দেহ ঠিকই । চণ্ডীদাস 
বচনে তাহাদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা £ 
আজ কে গো মূরলী বাজায় । 
এ তো কভু নহে শ্যাম রায় ॥ 
মূরলীধারীকে তাহারা চিনে, তাঁহার অঙ্গবর্ণে ইন্দ্র নীলদ্যাত। কিন্তু 
বর্তমান বংশীবাদকজনের গৌরদেহকা'ম্ত বনদেশে আলো ছড়াইয়া “দিয়াছে, তাহার 





১। কলিকাতা বিশ্ববিদষ্তাালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী চয়ণে এই পদের 
পাদটাকাভাষ্য এখানে উল্লেখ্য--্ররাধা যে শ্রীকুষ্ণেরই পরাশক্তি ব। পরাপ্ররুতি ; 
স্থতরাং শ্রীকষ্চের ভাবে ভাবিত হইয়া! ত্রিভঙ্গ হইয়! দাড়ান অর্থাৎ নিজেকে গ্রকফ 
বলিয়া! মনে কর! শ্রীরাধার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক" । 


পদাবল'র পথ ৬৩ 


উপর চ্‌ড়াব্ধন শোভা । নবীন আকৃতিতে নটবর বেশ । তাহারা ব্রজের নটবর 
কান্‌কে জানে। ইনি সেই নন্দনম্দন নহেন। তবু কণ্ঠশোভা বনমালা নয়ন- 
লোভা। আরো বিস্ময় তাহাদের, ইহাদের বামে উদ্জবল শ্যামবর্ণ সুন্দরী কে 
হইবে | অনুমান বাঁঝ প্রেয়সী £ 
ইহার গৌরবরণে করে আল । 
চূড়াঁট বান্ধয়া কেবা দিল ॥ 
তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু। 
এ ত নহে নন্দসৃত কানু ॥ 
ইহার রূপ দোৌখ নবীন আকৃতি । 
নটবর-বেশ পাইল কি ॥ 
বনমালা গলে দোলে ভাল । 
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ।! 
কে বনাইল হেন রূপখানি। 
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণাী ॥ 
হবে বাঁঝ ইহার সুন্দরী । 
সখনগণ করে ঠারাঠারি ॥ 
সখীগণ কুঞ্জভুবনে কৃফ ও রাধাকে দেখিয়াছিল, এখন সেই রাধা-কৃষ্ণ যে 
কোথায় গেলেন তাহারা বুঝতে পাঁরতেছে না। আজ বিপরীত বেশভূষা ও 
চেস্টা দোখতেছে । শ্যাম কৃষ্ণের পাঁরধানে পীতবাস কণ্ঠে বনমালা, মস্তকে 
মোহনচ,ড়া ; গৌবরাঙ্গী-রাধা পরিধানে নীলাম্বরী শাটী, বক্ষে হারলতা, মস্তকে 
কবরীবন্ধন, ন্িভঙ্গবাৎকমঠামে নীপমূলে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ মরলীমহখে সৃষ্টি করেন 
সুরসঙ্গীত মুচ্ছ'না, বামে বৃষভাননাঁন্দনী রাধার-এই দৃশ্যেই রাধাসখী-সঙ্ঘ 
অভ্যস্ত । আজ ইহাদের বৈপরীত্য তাহাদের বিপুল বিস্ময় জাগাইতেছে । 
' বংশা শিক্ষাবিষয়ক এই পদটির শেষভাগ £ 
চণ্ডদাস মনে মনে হাসে । 
এ রূপ হইবে কোনো দেশে ॥ 
চণ্ডীদাসের সরল প্রাঞ্জলশৈলী পদাটির সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে । ব্রজলীলার 
সখাবন্দ রাধার কৃষণসমীপে বংশীশিক্ষাবৃত্তান্ত অবগত । তবু জানিয়াও না 
জানবার প্রকাশনরীতি আজকে গো মুরলী বাজায়+ "ড়াঁট বাম্ধিয়া কেবা 
দিল", 'নটবরবেশ পাইল কি, “কে বনাইল হেন রূপখানি”, “কোথায় গেল কিছুই 
না জানি*,ইত্যাদি প্রয়োগ কাঁরয়া কাব গণতাটর রোম্যাণ্টিক পাঁরমণ্ডল রচনা 
কাঁরয়া দিয়াছেন । 
কালফাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বৈষ্ণব পদাবলী চয়নে “বংশীঁশিক্ষা ও নৃত্য অংশে 
যে দুইট নৃত্য-পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার একাঁটতে রাধানৃত্য অন্যটিতে কৃষ্ণ 
নৃত্যের বর্ণনা । চয়ন কৌশল চমৎকার । পদান্তে যে নামটি পাওয়া যায় তাহা 
কৌতুক জাগায় ও তাহা হইতে বিবেচিত হয় পদক্বয় কোনো নারী কর্তৃক রঁচিত। 


৬৪ | পদাবলীর পথ 


সে নামটি "দ্াখনী ৷ ইহা ছচ্মনামও হইতে পারে। বৈষব পদাবলাচয়তা 
পাদট'কায় 'লখিয়াছেন “কেহ কেহ মনে করেন সম্তদশ শতাব্দীর অন্যতম রি 
শ্রেষ্ঠ শ্যামানন্দই নিজেকে দুখনা বাঁলয়া পাঁরচয় দিতেন । 

“চাঁদবদনী নাচত দোঁখ' পদে রাধার প্রাতি কৃফোন্ত। নত্যকালে রা 
ভূষণাবলী যেন শব্দিত না হয়, পারাহত সুক্ষমবাস থাকবে অচগুল, নৃত্যত্তরায় 
চরণচাপল্যে মঞ্জীর যেন রূনুঝূনু বাজিয়া না উঠে। কৃষ্ণ গিবষমসহ্কট নামক 
তালে বাজাইবেন বাঁশী । তাহার তালে তালে ধন-আকার নিরি্টি স্থানের মধ্যে 
রাধাকে নাঁচিতে হইবে । কথা হইল রাধা যাঁদ নর্তনে অসমর্থা হন তবে কৃষ্ণ 
নাসকালঙ্কার বেশর এবং বক্ষোবাস কাঁচাল খুলিয়া লইবেন ; সমর্থা হইলে 
পুরত্কার পাইবেন মোহনমূরলী । পদাঁটর শেষ চার পঙ্ন্ত £ 

যেমন বলেন শ্যামনাগর তেমনি নাচেন রাই । 
মুরলী লুকান শ্যাম চার দকে চাই ॥ 
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে ! 
দুখনী কাঁহছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে ॥ 

শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে” পদে কৃষ্ণের প্রাত রাধাসখণগণের ভাঁণাত । 
এখানেও কঠিন-বিধান £ 

না নাঁড়বে গণ্ড মূণ্ড নুপুরের কড়াই। 
না নাঁড়বে বনমালা বুঝব বড়াই ॥ 

না নাঁড়বে ক্ষন্র ঘান্ট শ্রবণের কুণ্ডল। 
না নাঁড়বে নাসার মোঁত নয়নের পল ॥ 

সর্ত হইল কৃষ্ণ পরাজিত হইলে তাহারা চূড়া বাঁশী কাঁড়য়া লইবে, শুধু 
তাহাই নয় করতাঁল দিবে । জয়ী হইলে রাধাকে সমর্পণ কাঁরয়া সকলেই কৃফের 
দাসী হইবে। 

নৃত্য বষয়ক পদগ্বয় আমাদের প্রাচীন সক্ষম নৃত্যকলাবাধাবষয়ে সাধারণ 
ধারণা জ্ঞাপন করে, পাঠকহ্দয়ে বিছাইয়া দেয় অপার কৌতুক। একে রাধাকৃণ- 
কথা, তাহার উপর রাধাকৃফের নত্যপ্রতিযোগতার পদ, তাই কৌতুকানাবড়তা । 


প্রমাবটিত্তা ও আক্ষপানুলাগ 


বৈষবরসগ্রন্হশিরোমাঁণ শ্রীরপগোস্বামিকৃত উত্জব্লনীলমাণর শঙ্জারভেদ- 
গ্রকরণে শঙ্গাররসের দুইভেদ বলা হইয়াছে “স 'বপ্রলম্ভ ৪ সম্ভোগ হীত 
দ্বধোজ্জহলো মত 2 1৮__সন্ভোগ ও দিপ্রলম্ভ শংঙ্গাররসের দুইভেদ । সম্ভোগ 
শঙ্গারের সমল্নীত সাধিত হয় বিপ্রল ম্ভর দ্বারা । সেই উদ্জবলনীলমণিতেই 
আছে “স 'বপ্রলম্ভো 'জ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নীত কারক; এবং 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন 
সন্ভোগ; পঞ্টমম্নুতে” । বিপ্রলম্ভ শঙ্গারের চারপ্রকার ভেদ বর্ণনা কাঁরয়চ 
শ্রীরূপ গোস্বামী াখিতেছেন £ 

পূর্বরাগন্তথা মানঃ প্রেমবোচন্ত্যামত্যাপ । 
প্রবাসশ্চোত কাঁথতা বিপ্রলম্ভ শ্চতুর্বিধঃ ॥ 
শ্রীলকষ্দদাস গোস্বামী তাঁহার ঠৈতন্যচারতামৃতের একস্থলে 'লাখলেন 
সব্ভোগ বিপ্রলম্ভ বাবধ শঙ্গার । 
সদ্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহ অন্ত তার ॥ 
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান । 
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবোচত্য আখ্যান ॥ 
বপ্রলদ্ভ চাণরপ্রকার-_পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৌ চত্তা | 
উজ্জ্বলনীলমাণতে প্রেমবৈচিত্তোর সংজ্ঞা এইরূপ £ 
'প্রয়স্য সন্নকর্ষেইপি প্রেমোংকর্ষ *্বভাবতঃ | 
যা বিশ্লেষাঁধয়ার্ত ভ্ততপ্রেমবৌচত্যমূচ্যতে ॥ 

'প্রয়ের ঘনসাল্নধানে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষহেতু প্রোমকার চিত্তলোকে যখন 
1প্রয়ণবরহের সন্দেহ জাগে তখনকার সেই অনুভব প্রেমবৈচিত্ত্য নামে আভাহত 
হয় । 

টচৈতন্যচারতামৃতকার 'লীখলেন ৪ 

ধপ্রয়ের নিকটে রহে প্রেমের গ্বভাবে। 
প্রেমবৈচিত্ত্যহেতু বিরহ কাঁর ভাবে ॥ 

আক্ষেপানুরাগ প্রেমবোঁচত্তের অংশীবশেষ। আক্ষেপময় অনুরাগ শ্রীমতঁ 
রাধার। শ্রীমতী তাঁহার সংশ্লস্ট সকলের জন্যই আক্ষেপ প্রকাশ কাঁরয়াছেন ৷ 
আক্ষেপ-প্রকাশক পদনিচয় পদাবলী সাহত্যে প্রেমবৈচিত্তের সঙ্গে একত্র সংগ্রাথত 
হইয়াছে । “পদাবলী পাণরচয়' গ্রন্হে সাহত্যরত্ব হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ- 
1বশ্লেষণ কাঁরয়া 'লাখলেন-- 

“কুষের প্রতি, মুরলাীর প্রাত, আপনার প্রাত, সখার গ্রাত, দৃতণর গ্রাত, 
ধিধাতার প্রাত, কদ্দর্পের প্রাতি, গুরুজনের প্রাত,_আক্ষেপ কাহার প্রাতি নাই ? 
কেহ ষে আপনার হইল না। এমন কি আমিও যেন আমার নই, আমার ইন্দ্িয়গণ, 
পর্ণন্ত আমার বশীভূত নয় ।, 


৬ পদাবলীর পথ 


পদকতাঁ গোবন্দদাস প্রেমবৈচিত্তয বিষয়ে এক সার্থক পদ রচনা কাঁরয়াছেন 
'নাগর সঙ্গে রঙ্গে বব বিলসই ১ সেখানে দোখ নাগর কানূর সঙ্গে বিলাসরঙ্গে 
শ্রীমতী রাধা নিভৃত 'নিকুঞ্জ 'নকেতনে শয্যায় শয়ন কাঁরয়াছেন, বাহ্‌বজ্ধনে 
বাঁধয়াছেন কৃফকে । অকস্মাৎ কঠিন-বরহ-কাতরতায় স্মন্দরী রাধা কানু কানু 
কারয়া কাঁদয়া আকুল হইতেছেন। এ আর্তির তুলনা কোথাও নাই। কনকখণ্ড 
আপন বসনাগ্চলে বাঁধিয়া এ যেন অন্যত্র তাহার অন্বেষণ । শ্রীমতীর 'নিকট 
কানু তো সোনাই-_সহামল্য রত্ব সুবর্ণ । 
নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 
কুঙ্জে শৃতাঁল ভুজপাশে। 
দারুণ বিরহ-হতাশে ॥ 
এ সাঁখ, আরাঁত কহনে যাই। 
হেম আঁচরে, রহ ভরামত যৈছন 
খোঁজ ফিরত আন ঠাঞ্জি ॥ 


রাধা কাঁদয়া বাঁলতেছেন তাঁহার রাঁসক সুনাগর সেই কৃ কোথায় চাঁলয়া 
গেলেন, তাঁহাকে কেন যে ত্যাগ কাঁরয়া গেলেন । শুধু ক্ুন্দন নয়, ধরণীতে 
লুণ্ঠিতা হইয়াছেন। বিরহ-যল্ত্রণা তাহাকে অচৈতন্য হইতে দেয় নাই, নাহলে 
এতক্ষণে তান হইতেন হতচৈতন্যা । এ দিকে প্রয়ার অভূতপূর্ব বিরহবোধে 
কৃষ্ণ চমাকিত হইয়াছেন, বচন-স্ফুরণ হইয়াছে বন্ধ । তান তখন "প্রয়সহচরীর 
হাতে হাত দয়া নিকটে লইয়াছেন। পদকার গোবন্দদাস সম্ভ্রমভরে দূর হইতে 
রাধাকৃষ্ণের এই লালা প্রত্যক্ষ করতেছেন । 


কাঁহা গেও সো মঝু রাঁসক সুনাগর 
মোহে তেজল কাঁথ লাগি। 
কাতর হোই মহীতলে লুঠই 
[বরহবেদনে রহ জাগ ॥ 
রাইকাঁবরহে কানু ভেল চমাকিত 
বয়ানে বাণ? নাহ ফুর। 
[প্রয় সহচরী লেই করে কর বাম্ধই 
গোবন্দদাস রহ দূর ॥ 
চশ্ডীদাসকৃত আক্ষেপানুরাগে একটি বিখ্যাত পদ বধু কি আর বালব 
তোরে ।, এখানে শ্রীমতী রাধার আক্ষেপোন্ত তাঁহার প্রাণব'ধু কৃষ্ণের প্রাত। 
কৃষণপ্রগীতর জন্যই কিশোরী রাধিকা কুল প্রত্যাগ করিয়াছেন - হইয়াছেন 
ঘরের বাহির । 
্‌ বধু, কিআর বলব তোরে । 
অশ্প বয়সে [পরণীত কারয্রা 
রাহতে নাদাল ঘরে ॥ 


পদাবলীর পথ ৬৭ 


যে কৃফের জনা শ্রীরাধকার এতো ত্যাগ সেই কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রেমযদ্তরণা 
বুঝেন না; এইবার তান তাঁহাকে বাঁঝতে বাধ্য করিবেন। কামনা কাঁরয়া 
এইবার তান মৃত্যুবরণ করিবেন সাগরে ডু'বয়া, ফলে জন্মান্তরে তানি হইবেন 
কানু, আর কানু হইবেন রাধা 
কামনা কাঁরয়া সাগরে মারব 
সাধিব মনের সাধা 
মায়া হইব শ্্রীনন্দের নন্দন 
তোমারে কাঁরব রাধা ॥ 
শুধু এইখানেই তিনি থাঁমবেন না। প্রেম করিয়া কারবেন পারত্যাগ । 
বেশীদ্‌রে যাইবেন না, ঘমনাপুলনলীন নীপতরুমূলে বাঁত্কম 'ন্রভঙ্গঠামে 
মুরলীতে তুলবেন সুরলহরীর মোহনমনচ্ছনা । তাহার আবার সময় আছে__ 
শ্রীমতী যখন জল ভারতে যাইবে কাঁলন্দীতে । কুলবালা শ্রীরাধা সহজ 
সারল্যে মুগ্ধা হইবে, তখনই বুঝবে প্রেমের যন্্রণা-বেদনা £ 
রাত করিয়া ছাড়িয়া যাইব 
রাঁহব কদম্বতলে। 
'ন্রভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব 
যখন যাইবে জলে ॥ 
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা 
সহজ কুলের বালা । 
চণ্ডদাস কয় তখাঁন জানবে 
1পরশীত কেমন জবালা ॥ 
প্রেমসান্দ্রতা 'ভিন্ব এ উীন্ত সম্ভব নয়। ইহা উস্তিমান্র নয়, শ্রীকৃফের প্রাতি 
প্রেমোৎকর্ষবত শ্রীমতীর আন্তরার্তর বাঙ্মর্ত। আক্ষেপোন্তর পদে রাধা- 
প্রেমের গভীরতা-প্রকাশে চণ্ডীদাস সত্যই সফল । ' 
কৃষ্ণের প্রাত রাধার আক্ষেপানুরাগের অন্যপদ ঃ 
[ক মোহিনী জান বধু ক মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ 
কৃষকের জন্য রাধা করেন নাই এমন কিছুই নাই ।, ঘর-বাহর মানেন নাই, 
পর-আপন মানেন নাই, মানেন নাই 'দিবস-রাত্র। স্বভাব, সংকার, প্রীতি, 
আচরণ সবই বিসর্জন দয়া, রীতি-নীতি 1বপর্ধন্ত কারয়ারাধা কানুকে চাহিয়াছেন 
অথচ কানদপ্রেমের স্বরুপ আজও তাঁহার রাঁহয়াছে বোধের বাহরে। চণ্ডণদাস 
তাঁহার আঁবস্মরণায় পঙ্ক্তচয়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইলেন £ 
ঘর কৈন বাঁহর, বাহির কৈন ঘর। 
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥। 
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 
ব্দীবতে নানু বন্ধু তোমার পঞ্টরাতি ॥ 


৬৮ পদাবলীর পথ 


ইহার পরও যাঁদ কৃষ্ণ রাধার প্রাতি নিদারুণ হন, তখন রাধা কৃষসমণপেই মরণ 
বরণ কাঁরবেন £ | 
বধু যাঁদ তুম মোরে নদারুূণ হও । 
মারব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও। 
বাঁশীর প্রাত রাধার আক্ষেপ-পদ 'লাঁখয়াছেন চণ্ডীদাস । এই বাঁশী শুনিয়া 
শ্রীরাধা গৃহকাজে মন দিতে পারেন না, তবু লোকলজ্জ্ঞার ভয়ে কান্না ল্‌কাইয়া 
হাসেন। বাঁশীপ্রসঙ্গে কৃষকে মনে পাঁড়য়াছে, তিনি যে বংশীধারী। তান, 
তখন বংশীধারীসহ বংশশর উদ্দেশ্যে বলেনঃ 
কালার লাগয়া হাম হব বনবাসাঁ। 
কালা নিল জাতকুল প্রাণ নিল বাঁশী ।। 
শৈষ পর্যন্ত ষে বেণু বনের বেণ দিয়া বাশীর নিমণি তাহাকে ডালে-মূলে 
উপড়াইয়া সাগর-সাঁললে নমজ্জনের কথা বলেন রাধা £ 
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগ পাও । 
ডালে মূলে উপাড়য়া সাগরে ভাসাও ॥। 
চন্ডদাসের এই আপেক্ষানুরাগের আরম্ভাংশ 'মন মোর আর নাহ লাগে 
গৃহকাজে ।, 
পদকতাঁ কানাই খুশটয়ার রচিত £ 
মন-চোরার বাঁশী বাঁজও ধরে ধীরে । 
আকুল কাঁরল তোমার সুমধুর স্বরে || 
পদে শ্রীমতণ রাধার আক্ষেপ সকল অনর্থের মূল বংশীর প্রাতি। 
বৈফবমহাজনপদসন্রোহ “সুখের লাগয়া এ ঘর বাঁধন? এক আত বিখ্যাত 
পদ। পদাঁট পাঠাম্তরে চণ্ড+দাসের নামে প্রচালত হইলেও জ্ঞানদাসের নামেই 
সাবাদত । এখানে রাধা-আক্ষেপ নিজের 'প্রাত, নিজকর্মের প্রীত, কান-প্রেমের 
প্রতি। 
রাধা চাঁহয়াছিলেন সুখ তাহার জন্য বাঁধয়াছিলেন ঘর, সেই ঘর আগুনে 
পড়িয়া গিয়াছে; অমৃতাম্বৃনিধিতে স্নান করিতে চাঁহয়াছিলেন, ভায়া 
গিয়াছে হলাহলে ; চাহিয়াছলেন কান[প্রেম পাইয়াছেন যন্ত্রণা । ভ্রিপদীছন্দে 
জ্ঞানদাসের সবোধ্য প্রকাশ-ভঙ্গী 2 
সুখের লাঁগয়া এ ঘর বাঁধন | 
অনলে প্নাঁড়য়া গেল। 
আময়া সাগরে নান কারতে 
সকাল গরল ভেল ।। 
তখন আপন কর্মের 'নন্দা করতেছেন শ্রীমতী । আপন মন্দকর্মের নিন্দা 
ভারতীয় নারীর যুগবাহিত। কাঁলিদাসের সাঁতাও নিজের দক্কর্মের নিন্দা 
কারয়্াছেন রঘুবংশের চতুদ্দশে £ পুনঃ পুনঃ দুক্কীভনং নানন্দ। 


পদাবলগীর পথ ৬৯ 


সাঁখ কি মোর করমে লেখি । 
শীতল বাঁলয়া ও চাঁদ সোবনু 
ভানুর কিরণ দেখি 1। 
উচল বাঁলয়া অচলে চাঁড়তে 
পাঁড়ন্‌ অগাধ জলে । 
লাঁছমী চাঁহতে দারদ্যু বেল 
মাঁণক হারান হেলে ॥। 
শ্রীমতী চদি চাহয়াছিলেন, শীতরশ্মি সধাংশুর শৈত্যে প্রাণের উত্তাপ 
জুড়াইবেন ইহাই কামনা । কিনতু দোঁখলেন তাহা মার্তন্ড ॥ উচ্চ জানিয়া তান 
পর্বতে আরোহণ কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন, পাঁড়লেন অতলজলের 'বিজ্ঞারে। 
চাহয়াছিলেন লক্ষী, 'কিন্তু কোথায় 'ছিল দারদ্র্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধাঁরল, 
অবহেলায় মাঁণক্য গেল হারাইয়া । কি অভাগ্য তাহার । আরো আছে সাগর 
বাঁধয়াছলেন মাঁণিক্য পাইবেন বালয়া, নগর বসাইয়াছলেন চাঁরধারে, কিপ্তু 
অপার জলানাঁধ গেল শুকাইয়া, অভাগা রাধার কর্মদোষে মাণিক্যও গেল কোথায় 
ল.কাইয়া ৷ তৃফানবারণের জন্য চাঁহয়াছিলেন মেঘ, কিন্তু কোথায় প্রাণপ্রদজল, 
নামিয়া আসল প্রাণহর বন । চাহয়াছলেন প্রাণ-মন-সম্তর্পণ কানুর প্রেম, 
তাহা আজ মৃত্যু-আঁধক যন্ম্পাদায়ী হইয়া উঠিয়াছে ঃ 
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম 
মাঁণক পাবার আশে । 
সাগর শকাল মাঁিক লুকাল 
অভাগীর করমদোষে ॥ 
পিয়াস লাগয়া জল্দসৌবনু 
বজর পাঁড়য়া গেল । 
অ্ঞানদাস কহে কানুর পাঁরাতি 
মরণ আঁধক শেল ।। 


সঘাধুন্র 

মাথুর কথাটির অর্থ মথ্‌্রা সম্পকা্য় । বৃন্দাবন হইতে শ্রীকষের মথ-রা- 
প্রয়াণ ও প্রবাসকে উপজীব্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ মাথুর-বিষয়ক পদ রচনা 
কারয়াছেন । মাথুর প্রসঙ্গে প্রবাসের কথাই বালিতে হয় । উত্জবলনীলমাঁণতে 
প্রবাসের এই সংজ্ঞা দূন্ট হয়--পূর্ব সঙ্গতয়োয্নোর্ভ বেদ্দেশান্তরাদিভিঃ | 
ব্যবধানস্তু বপ্রাঞ্জেঃ স প্রবাস ইতাঁধণতে ॥ পূর্বে মিলনপ্রাপ্ত নায়ক-নাস্নিকার 
মধ্যে দেশ-গ্রাম-নদী-অরণ্য প্রভাত স্থানান্তরের ব্যবধান ঘাঁটিলে প্রাজ্জজন তাহাকে 
প্রবাস আভিধায় আভাহত করেন । প্রথমতঃ প্রবাস বুদ্ধিপূর্ক ও অবুগ্ধিপূর্বক 
-_এই দুই ভাগে বিভন্ত । কার্যব্যপদেশে দৃরাত্রা বাদ্ধপূর্বক । বুদ্ধিপূ্বক 
প্রবাসের আবার দুইভাগ-অদ্‌র ও সুদূর । কালয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, 
রাস হইতে অন্তদ্ধন ইত্যাদ অদর্র প্রবাসের নিদর্শন । সুদরপ্রবাস-মথুরা 
গমন । পদাবলণতে নায়কের প্রবালই বার্ণত হইয়াছে । অদূর প্রবাসকে করুণ 
বপ্রলম্ভ বলা যায়। যৃবকষ্বতাঁর একজনের লোকান্তারত হওয়ার পর যাঁদ 
সেই দেহে মিলন ঘটে তখন করুৃণ-বপ্রলম্ভ হয়। করুণের সংজ্ঞা 'য্‌নোরেক- 
তরস্মিন- গতবাতি লোকাম্তরং পুনলভ্যে ।, কািয়দমন, রাসান্তর্ধনি ইত্যাদিতে 
দেখা যায় কৃষের সঙ্গে রাধার পুনরায় মিলন ঘটিয়াছে। 

সুদূর প্রবাস তিন প্রকারের- ভাবী, ভবন, ভূত । “সদর প্রবাস হয় তিন 
প্রকার । ভাবী, ভবন, ভূত এই ভেদ তার ।* এ্রথানে উল্লেখ থাকে প্রবাস-- 
অদূর ও সুদূর ষাহাই হউক তাহা 'বিগ্রলম্ভের অন্তর্গত । ভারতীয় প্রান 
রসতত্দজ্ঞগণের মতে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকারের পরবরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ । 
পূরাণ-শিরোমাঁণ শ্রীমদভাগবতে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ বিপ্রলম্ভের 
পারাচাত বর্তমান! 

ভাবা কথাটির অর্থ ভাবষ্যতে ষাহা ঘটিবে ৷ মথুরা হইতে অক্রুর আসয়াছেন 
শ্রীবৃন্দাবনে ৷ উদ্দেশ্য কৃষককে লইয়া যাইবেন মথুরায় । শ্রীবৃন্দাবনের পথে 
পথে ভবনে ভবনে তাহারই ঘোষণা পেশছাইয়াছে । আগামী প্রভাতেই কৃষ্ণের 
মথুরা যান্তা। রাধার প্রিয়তম--বিরহস্চক বামেতর নেত্র থাকিয়া থাকিয়া 
কাপয়ছে। ক্ষণপরের 'বরহজাঁনত দুঃখবোধ রাধাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। 

ভবন: কথাটির অর্থ বর্তমানে ঘাহা হইতেছে । ্রীকৃ্ণ যাইতেছেন বৃন্দাবন 
হইতে মথুরায় । অক্লুর তাঁহাকে রথে লইয়া তুলিতে যাইতেছেন। শ্র্রীমতীর 
ধনকট কৃফ-বিরহ' দ্যার্বষহ বাঁলয়া ভাঁবতেছেন কৃষের মথুরাপ্রয়াণোম্মুখ রথে 
আরুঢ় হইবার পবেই যেন তাহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে । 

ভূত কথাটির অর্থ যাহা হইন্লাছে। কৃষ্ণ চলিয়া গি়াছেন মধুরায় । এই 
ফারলা আসবেন, আগামী কাজই ফিরিয়া আসবেন বালয়া তিনি 
মধৃপুরী গিক্লাছেন। কতকাল গেল, তাহার প্রত্যাবর্তন হয় নাই । অথচ নগ- 
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নদী-বনদেশে, ব্জভ্যামর সর্ব তাঁহার অজগর স্মৃতি কীর্ণ-বিকীর্ণ হইম্না আছে। 
একে কৃষ্ণ-স্মৃতি সদা জাগরিত, তাহার উপর তাহারা সেই স্মৃতিকে করে 
উদ্দীপত । নন্দ-যশোমতী, গোচারণসহচর রাখাল সম্প্রদায়, ব্লজঘুবতীবন্দ সহ 
ব্ষভান:নাঁন্দনী শ্রীমতী রাঁধকা, পশহ-পক্ষী, বৃক্ষ-্রততী, কটপতঙ্গ এক কথায় 
সকলেই মথুরা-গত কৃষ্ণীবরহে মত্যু-পথ-যান্ত্রী । 
চণ্ডীদাস-প্রণীত এক মাথুর-পদে দেখি কৃষ্ণের ভাবী প্রবাসের কথা লাঁলতা- 
মুখে শুনিয়াও রাধার বিশ্বাস হয় নাই । 
লালতার কথা শুন হাঁস হাঁস 'িনোঁদনী 
কাঁহতে লাগল ধান ব্রাই । 
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
সে বথা ত কভু শ্বান নাই ॥ 


[ব*্বাস না হইবার কারণ কৃংফর সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক॥ রাধা-হদয়ের 
গোপন পরের রত্ব পালত্কে অনুরাগ তুঁলিকার শয্যায় শ্যাম কৃ আছেন শয়ান 
কৃষ্ণ কখনোই এহেন প্রেমসম্বম্ধকে 'ছন্ন করিতে পারেন না। রাধা বলেন 
কৃষ্ণের পলায়নের পথ নাই । শ্রীমতী আপন বক্ষ বিদীর্ণ কারিলেই কৃষ্ণ বাহর 
হইবার পথ পাইবেন ঃ 

তোমারা যে বলশ্যাম পুরে ষাইবেন 
কোন: পথে বধু পলাইবে। 

এ ব্‌ক 'চারিয়া ঘবে বাহর করিব গো 
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥ 

ভাবটা এই যাঁদ বা কৃষ্ণ বৃন্দাবন পাঁরত্যাগ কাঁরগ্লা মথুরায় যান তাহা হইলেও 
অন্তরের বিচ্ছেদ হইতে পারেনা । কৃষ্ণের সঙ্গে যে তাহার নিত্য নিত্য মধুর 
লীলা অন্তরের অন্তরে চাঁলয়াছে। 


এই পদে কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়ী শ্রীরাধার যে চিন্ত ফুটিয়াছে তাহা চণ্ডগদাসের পক্ষেই 
সম্ভব হইয়াছে । চণ্ডীদাসের রাধা সেই পূর্বরাগ হইতেই সববিষ্থায় প্রেম- 
বিভোরা ॥। চণ্ডীদাসের রাধার নিকট মিলন ও বিরহ উষ্লেখ্য ব্যবধানে ব্যবহিত 
নয়। মিলনের মধোও যাঁহার হারাই হারাই ভাব তাঁহার নিকট 'বরহ নূতন কোন: 
অঘটন সৃষ্টি করিবে? তাই বোধ হয়, মাথুরাৰরহ চণ্ডীদাসে তেমন করিয়া 
ফুটিবার অবকাশ পায় নাই । 


পদকর্তা জ্ঞানদাসের এক ভূত বিরহের পদ । কৃষ্ণ মথুরায় রহিয়াছেন, 
এদিকে বাঁ আঁসয়া পাঁড়ল। মেঘ-সময়ে সুখিজনের মনও কেমন কাঁরতে থাকে। 
গিরহার্তের তো কথাই নাই। তাই প্রোধিতাপ্রয়া শ্রীমতীর বিরহ অকল হইয়া 
ভীঠল়াছে । তিনি দৌঁখতেছেন দমন আকাশের দিকে দিকে ছড়াঠ্য়া পাঁড়তেছে £ 
এ ্দকে 'নন্করুন কফ আসলেন না। গগনে গগনে মেধরাঁশ ঘোর কারয়া 
আঁসিতেছে--পঞ্জন শুনিতে পাইতেছেন। রান্রতে ব্যাবিদ্ধ্‌ জঙ্গে পড়িলেই 


৭২ - পদাবলাীর পথ 


তাঁহার প্রাণ বাহর হইয়া যাইতেছে । শ্ত্রীরাধা সখীঁকে বালতেছেন তাঁহার 
1দনা'তপাত কারবার কোনো উপায় নাই, বাঁচার কোনো আশা নাই। 
কানু রইল পরদেশ । 
জলদ সময় পরবেশ ॥ 
দামনী দশাদশ ধাব। 
নিম্করুূণ কান্ত না আব ॥ 
সজনি কাহে করব দিন বণ । 
জীবইতে ভেল অশন ॥ 
গগনে গরজে ঘন ঘোর । 
শুন উনমত চিত মোর ॥। 
যব নাশ বাহরে পয়ান। 
শকরে 'নিকলে পরাণ ॥ 
এমনই ঘনমেঘ সপ্চার যে দিবসে সূর্ধয দেখা যায় না। সর্ষেযরাবরহে সর্যয- 
শ্রয়া পাঁদমনীও 'বিকাশত হয় না। 'আঁবকচ কমলে আলগুঞজরণ শানে পান 
নারাধা। মেঘ প্রিয় চাতক কেবল 'পউ পিউ ভাঁকয়া যাইতেছে । জ্ঞানদাস 
রাধার প্রমাদ গুনিতেছেন। 
সহজ সরল ভাষায় জ্ঞানদাস শ্রীরাধার মাথুর 'বরহকে রূপাঁয়ত করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন : 
1দনকর 'দবদ উপোথ । 
আলকুল কমলে না পোখ ॥ 
চাতক পিউ পিউ নাদ। 
জ্ঞানদাস কহ পরমাদ ॥ 
গোঁবন্দদাসের পদে শ্রীকৃফের ভাবী মথুরাপ্রয়াণের ঘোষক অক্রুর ৷ অক্রুরই 
মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসয়াছেন কৃষকে লইয়া ষাইতে । তাঁনই বৃম্দাবনের 
গৃহে গৃহে কৃষ্ণের মথুরা-যান্রার পাপবাতাঁ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন । সে যাত্রার 
দিনক্ষণ আবার বিলম্বিত নয়, আগামী কালই । প্রথমেই নাম-চরিত্রের অসঙ্গ'তকে 
কটাক্ষ কারয়া ভাববিরহিণী বললেন £ 
নাম হি অরুরে ক্রুর নাহি যা সম 
সো আওল ব্রজমাঝ। 
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল 
কাল কালহ সাজ ॥ 
ইহার পর রজণা যাহাতে প্রভাত না হয় তাহার উপায় ভাবতে শ্রীরাধার সধা- 
পরামর্শ । যোগমায়া পৌর্ণ মাসী দেবীর চরণাশ্রয়ে গিয়া আকাশে যাঙাতে চন্দ্র 
নক্ষন্ত প্রকাশিত থাকে, অার্থ রাযির অবসান না হয়, কিংবা স্যপূতা 
কালন্দীকে সেবা করিয়া সৃয্োদিয় যাহাতে না ঘটে-_তাহা কাঁরতে শ্রীমতার 
সখাঁর প্রা 'িঙ্দেশ। নচেৎ তু যেন ত্বরায় আসে, 
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'িয়ে শমন আনি তুঁরিতে মিলাওব 
গোবিন্দ দাস অনুমাতে ॥। 
গোবিন্দ দাস-রাঁচত ভৃত প্রবাসের খ্যাত আর এক পদ। সেখানে দোৌখ 
কৃফাঁবরাহনী শ্রীমতা রাধা বিরহ অপেক্ষা মৃত্যুকে কাম্য মনে করিয়াছেন । তবে 
সর্ত মনে মনে এই "স্থির কারলেন মৃত্যুর পর 'ক্ষাত, অপ তেজ মরু, ব্যোম্‌- 
পণ্ভূতে নার্মতদেহ যেন পণ্চভ্তে 'মিশাইয়া কৃফস্পর্শ লাভ করে । দেহের যে 
অংশ পৃথিবীতে মাশবে, সেই স্থানে যেন কৃষ্ণ তাঁহার অরুণবর্ণ চরণে গমনাগমন 
করেন, তাঁহার দেহের সাঁললাংশ কৃষদ্নানের সরোবরে যেন মিলিয়া যায়, তাঁহার 
দেহের বায়ু যেন কৃষ্ণ-ব্যবহ্ৃত বীজনে মৃদুপবন হইয়া ধরা দেয়, তাঁহার দেহের 
জ্যোত যেন কৃষ্ণ ব্যবহৃত দর্পণের জ্যোতি হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহার দেহের আকাশাংশ 
যেন শ্যামজলধরের বচরণক্ষেত্র আকাশে 'মাশ্রত হইয়া যায় £ 
যাহা পহু" অরুণ চরণে চাল বাত । 
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝুগাত ॥ 
যো দরপণে পহহ নিজ মুখ চাহ । 
মঝ্ অঙ্গজ্যোত হোই তাঁথ মাহ 
এ সাঁখ 'বিরহ-মরণ 'নরদন্দ । 
এঁছনে মিলই যাঁদ গোকুল চন্দ ॥ 
যো সরোবরে পহ্ঠ নাত নাত নাহ। 
মব্‌ অঙ্গ সালল হোই তাঁথ মাহ ॥। 
যো বীঁজনে পহ বীঁজই গাত । 
মবু অঙ্গ তাহ হোই মৃদুবাত ॥। 
যাঁহা পহ্‌্‌* ভরমই জলধর শ্যাম । 
মঝু জঙ্গ গগন হোই তচুঠাম ॥। 
যদুনন্দন দাসের ভবন্বাবরহের পদ । সব্ীরা কৃষের সঙ্গে মিলনোপচার 
চম্পকমালা রচনা করিতেছে, শ্রীমতী বাঁলতেছেন আর মালা গাঁথিয়া কাজ নাই, 
তাঁহার বরনাগর কৃ্ণ ব্রজধাম অন্ধকার কাঁরয়া চালয়া যাইতেছেন মথুরায় £ 
কিয়ে সাথ চম্পক দাম বনায়সি 
করইতে রমস-বহার ॥ 
সো বর নাগর যাও মধুপুর 
রূজপুর কার আম্ধয়ার। 
ব্দ্যাপাঁত-রচিত মাথনরের পদে রাধা-কোনা শরণীরনী হইয়া দেখা দিয়াছে । 
'ভূত-প্রবাস বিরহের এক পদে শ্রীমতীর উত্তি- প্রেমান্কুর জন্মলাভ কারবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিরহ রোদ্র দেখা দিল । উম্পাত অংকুর দুইটিও পত্র মোলবার অবকাশ 
পাইল না। বাঁমনী যোগে প্রাতপদের চন্দ্রলেখা যেমন অদশ্যই রাহয়া যায়, 
তাঁহার সুথকপাও তেমন অপ্রাপ্যই রাহা গেল। নিষ্ঠুর মাধব মধ্যরায় গিয়া 
তাঁহাকে 'বস্মৃত হইয়াই রাঁহলেন £ 


৭9 


পদাবলীর পথ 


প্রেমক অঙ্কুর জাত আতভেল 
নভেল যুগল পলাশা । 

প্রতিপদ চাঁদ উদয়যৈছে যামিনী 
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥ 

সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই 
অবাধ রহল 'বছরাই ॥ 


আর এক পদে ভ্‌ত-প্রবাস-বরহের বিরাহনী রাঁধকার দুঃখকে প্রকাশ 


করিলেন বিদ্যাপাতি। রাধা বাঁলতেছেন প্রথমেই যদি অঙ্কুর খর সৌরকরে দগ্ধ 
হইয়া যায় তবে পরে জলপূর্ণ মেঘে ফি ফল লাভ হইবে ১ নবীন যৌবন যাঁদ 
কৃষ্ণ বরহে আতবা?হত হয়, তবে পরে তাঁহার প্রেমে কি লাভ হইবে? হরি, 
হার! ইহার অপেক্ষা দৈবদুর্বিপাক আর কি হইতে পারে? জলাঁধর নিকট, 
জলাভাবে যাঁদ কণ্ঠ শুজ্ক হয়, তবে সে 'পপাসা দূর করিবে কে? 


বিদগ্ধ বিদ্যাপাতির 'বাঁশস্টপদরচনার ভঙ্গী-যুস্ত মাথুর-কাঁবতা £ 
অঙ্কুর তপন তাপে যাঁদ জারব 


1 করব বারদ মেহে। 


এ নব যৌবন ণবরহে গোঙায়ব 


কি করব সো পিয়ালেহে ॥ 


হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা 
সম্ধ্-নিকটে যাঁদ কণ্ঠ শদকায়ব 


কো দূর করব পিয়াসা ॥ 


রাধার 'বিরহ-বাথা 'বিদ্যাপাতির পদে একান্ত মর্মম্পর্শন্দমা হইয়াছে ঃ 


চিরচন্দন উরে হার ন দেলা। 

সো অব নদীগার আতর ভেলা ॥ 
পয়াক গরবে হাম কাহৃক ন গণলা । 
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা ॥ 
বড় দুখ রহল মরমে। 

পয়া বছরল যাঁদ ক আর জীবনে ॥ 
পূরব জনমে 'বাহ লাখল ভরমে ৷ 
পিয়াক দোখ নাহ যাঁছল করমে ॥ 
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা । 
পিয়া বনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেল্গা ॥ 
ভণয়ে বিদাপাত শুন বরনারী । 
ধৈরজ্ ধরহচিতে মিলব মরার ॥ 


পাছে কুষাঘলনে বিদ্দুমান্্র বাধা সৃষ্টি হয় এই মনে কারয়া রাধা বক্ষে 


সংজ্মযাস, চদ্দনপক্ক বা হায় রাখেন নাই। আর আজ্জ ভাঁহার ভৃষঃ নগন্নদী- 
জধ্তরে বিয়া কাঁরতেছেন। যে ঠিয়কফলাভের সৌভাগ্গাগর্ষে তিনি কাহাকেও 


পদাবলীর পথ 3 


গণনা করেন নাই সে প্রয়শীবহনে আজ তাঁহাকে কেই না 'ক বালতেছে। আজ 
গুরু দুখ মর্মপাঁড়া সৃষ্টি কারতেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে বিম্মৃত হইলেন তখন 
জীবিত থাকিয়া বা লাভ কি? পূর্ব জন্মে বিধাতা ভ্রম বশত বাহা 'লাখয়াছেন 
তাহা হইল । কৃষ্ণের কোন দোষ নাই । নিজ কর্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে 
হইতেছে । অন্য-অনুরাগে কৃষ্ণ মথুরা গিয়াছেন, আর তাঁহার বক্ষপঞ্জর শত 
ছিদ্র হইয়াছে । বিদ্যাপাতি বররমণ+ রাধাকে ধৈর্য ধারতে বলিতেছেন-কুণ- 
মিলন ঘাঁটবে। 

বিদ্যাপাঁতর এ কাঁব-বচনে বৈদগ্ধ্য থাকলেও সারল্য বিদ্যমান । বিদ্যাপাঁতর 
রাধা পূর্ধজন্ম এবং স্বকৃত-কর্মে বিবাসবতী । ভারতীয় গ্রাম-জনপদের শাম্বত- 
রমণণর চিত্ত, চিদ্তা ও ভাষা তাঁহার এই পদশীবগ্রহে ধারয়া দিয়াছেন, বিরহ 
হইয়াছে প্রমূর্ত। প্রয়ণীবরহার্তার বক্ষ-পঞ্জর ছিদ্রে ছিদ্রে ভাঁরয়া গিয়াছে 

বিদ্যাপাঁত-ভাঁণত আর এক বখ্যাত মাথুর পদ ঃ 


এ সাথ হামার দুখের নাহ ওর। 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শন্য মন্দির মোর | 


কৃষ গিয়াছেন মধুূপুরী। এঁদকে পারপূর্ণ বষরি ভাপ্ুমাস। শ্রীমতী 
রাধা একাকিনী রাহয়াছেন গৃহে । বর্ষা নাঁঝড় হইয়া আসিয়াছে ; দশাঁদকেই 
তাহার ব্যাঞ্তি। মেঘ-গর্জনে সারা ভূবন ভরিয়া গিয়াছে, বৃষ্ট হইতেছে আবরত। 
ঠমলনের মধুলগন এই বষয়ি রাধাকান্ত আজ দৃরগত । 'নষ্ঠুর পণ্চশর 'বরাঁহনীকে 
শরে শরে করিল্নাছে জর্জারত। বজ্রপাতের আনন্দে ময়রের সহর্ষ নত্য। 
দাদুরী মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ; ভাহুকী ডাঁকয়া চীলয়াছে। 1তামরাবৃত 'দগন্তে 
ঘোর রজনীতে বিদ্যুৎ পঙঠীস্ত খোলয়া বেড়াইতেছে । আর প্রয়-বিরহে তাঁহার 
বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । 
বদ্যা্পাত কহ কৈছে গোঙায়বি 
হরি বনে দিনরাতয়া ৷ 
বদ্যাপাতির এ সোন্দর্ধ-সৃষ্টি অনুপম। তাঁহার নিপুণ তুঁলিকা সম্পাতে 
ভাদ্রুপদ মাপের নাঁবড় ব্রি সকল আঁঙ্গকে রাধা বিরহ অনবদ্য প্রকাশনা লাভ, 
করিয়াছে । 
'বিদ্যাপাঁত-রচিত আর এক অসামান্য পদ মাথ;র প্রসঙ্গে উল্লেখ কাঁরতে, 
হয় £ 
অব নথুরাপুর মাধব গেল । 
গোকুল মাণক কো হার লেল। 
গোকুলে উছলল করুণাক রোল । 
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥ 
শুন তেল পান্দর শুন ভেল নগর । 
শুনভেল দশা শন ভেল সগরী ॥. 


'ণ৬ পদাবলীর পথ 


মাধব মথুরাপুরা গিয়াছেন। মনে হইতেছে গোকুলমাণক্যকে কেহ হরণ 
কারয়া লইয়াছে। কার্‌ণ্যপ্রবাহে গোকুল স্লাবিত হইয়াছে। ব্জবাসীর 
নেত্র-নীরে তরঙ্গ বাহতেছে। চাঁরাঁদকে কেবল শূন্যতা ও শূন্যতা--গৃহ শুন্য, 
শুন্য নগরা, দশাদিক শূন্য, শূন্য হইয়াছে সকলই । 
গোকুল-মহাহ্হ-মণি কৃফের বিরহে রাধার সর্ব শুন্যতা প্রকাশ কাঁরতে 
বিদ্যাপাঁতির এ কবিতা-ীনীর্তপ্পরবত্ব যে একান্ত অতুলন তাহা সহাদয় পাঠকমানুই 
উপলাব্ধ করিবেন ; বিশেষ এই যুগল-পঙ্্ত ঃ 
শুন ভেল মন্দির শন ভেল নগরী । 
শন ভেল দশাঁদশ শুন ভেল স্গার ॥ 


ভাবাল্লাপ ও মজ্ন 


অক্ুর আঁসয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরা লইয়া 'গিয়াছিলেন। মথ্হরা 
প্রয়াণকালে শ্রীমতীরাধার নিকট কৃষের প্রাতশ্রাত ছিল তিনি স্বারতে বন্দাবনে 
[বিয়া আসবেন । কিন্তু কৃষের সে প্রতিশ্রুতি পালন হয় নাই । মাথুরাবরহ 
শ্রীরাধাকে বাহাসাম্বতশীববার্জতা, উন্মাঁদনী করিয়া তুঁলিয়াছিল । প্রত্যক্ষজগতে 
বাধা-কুষেের বিরহ হইলেও, কজ্পজগতে কৃষের সঙ্গে মিলনে রাধা ছিলেন আনন্দ- 
[বিহহল। এ মিলন হৃদয়বলোকে ভাবের উল্লাসে । সাধারণ 'মলনে বিপ্রলচ্ভের 
আশংকা যখন সর্বদা মনকে 'ঘাঁরয়া ?বরাজ কাঁরতে থাকে ভাবসাম্মলনে সেই 
আশতকা আর স্থান পায়না । মাথুর পর্যায়ের গান রচনার পর বৈষণবমহাজনগণ 
ভাবসাম্মলন, ভাবোল্লাস ও মলনপধাঁয়ের পদাবধান কাঁরয়া যথার্থ কাঁরয়াছেন 
বুঝতে হইবে। ভাবসম্মিলনের পদরচনা কারয়া পদকারগণ শ্রীমতীর প্রাতি কৃষণ- 
বাক্যকে ধ্রুব ও আঁবতথ এবং কৃষ্ণের প্রীত শ্ত্রীমতীর অমোঘ-আকর্ষণকে একা'ন্তক 
ও ভাবঘন কাঁরয়া তুলিয়াছেন। নরলালায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরা-_গত 
হইলেও ভাববৃন্দাবনে তানি শ্রীমতণর সাহত অচ্ছেদ্যমিলনের 'িবিড়তায় আবদ্ধ 
এই কল্পনা বৈষ্ণবপদকারগণকে ভাবোল্লাস-ভাবসম্মিলন ইত্যাদর পদরচনার 
প্রেরণা দিয়াছে মনে করিতে হইবে। 


সুচিরাঁবরহান্তে এক প্রভাতে শ্রীমতী রাধার মনে হইয়াছে এইবার তাঁহার 
প্রয়তমর্সশ্মলন ঘাঁটবে। কপাল-গণক শ্রীমতর কপাল দোঁখয়া ইহা জানাইয়া 
গিয়াছে । সখীকে ডাকিয়া রাধা শুনাইতেছেন তাহার দুঃখের দন শেষ হইয়া 
সুখের দন আসয়াছে £ 


সই, জানি কুদিন স্মাদন ভেল। 
মাধব মান্দরে তুরিতে আত্তব 
কপাল কাঁহয়া গেল ॥ 


মাধব যে সত্বর রাধাকুঞ্জে আঁসবেন* তাহার আরো লক্ষণ আছে-_তাঁহার 
কেশদাম ও বেশ-বসন আনম্দবশে স্ফ্ারত হইতেছে, যৌবনসন্নত্ধ যে দেহভার 
পাঁড়াদায়ক ছিল আজ তাহা আনন্দদায়ক মনে হইতেছে । শ্রীরাধার বামনে্র 
নাচয়া নাচিয়া উঠিয়াছে, দুলয়া দুলিয়া উঠিয়াছে বক্ষোবলাম্বনী হার-লতা । 
নারীর পক্ষে এ সবই যে আসন্-প্রয়ামলন-সচক । পাঁক্ষজগতের কাক 'বাঁচন্র- 
রবে শুভাশুভ সূচনা করে। কাককে শ্রীরাধা খাদ্য "দয়া প্রিয়াগমনবাতা 
শুনাইতে প্রলুব্ধ কারতেন । কাকের দল খাদ্য গ্রহণ কাঁরয়া চাঁলয়া যাইত। 
আর আজ তাহারা তাঁহার 'নিকট উীঁড়য়া আসল । আরো আছে, শ্্রীমতীর চার্বিত 
তাত্বুল আপনা হইতে মুখ হইতে খাঁসয়া পাঁড়য়াছে, খাঁসয়া ।পাঁড়য়াছে দেব- 
মদ্তকশোভা মঙ্গল-পুস্প। কাব চণ্ডাঁদাস শ্রীমতীর পক্ষে এ সকল শুভ এবং 
ৰধাতাকে অনুকূল ঘোষণা করিয়াছেন । প্রকাশে চণ্ডীদাস-খ্যাত সারল্য ঃ 
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চিকুর ফুরিছে বসন ডীঁড়ছে 
পুল্লক যৌবনভার । 

বাম অঙ্গ আখ সঘনে নাচিছে 
দুলছে হিয়ার হার ॥ 

প্রভাত সময় কাক-কোলাহ'লি 
আহার বাঁটিয়া খায় । 

পিয়া আসবার কথা শুধাইতে 
উঁড়ুয়া বাঁসল তায় ॥ 

মুখের তাম্বূল খাঁসয়া পাঁড়ছে 
দেবের মাথার ফুল । 

চণ্ডদাস কহে সব ভেল শুভ 
বাহ ভেল অনুকূল ॥ 


কাব 'বদ্যাপাঁতিবাহত ভাবোল্লাসের পদ। ভাব-সম্মলনের কল্পনায় 
উল্লাসতা রাধা ভাবিতেছেন প্রিয় যখন ঘরে আসবে তখন নিজতনূতে মঙ্গলাচার 
সাজাইবেন ৷ দেহমান্দরে কুচ-যুগল হইবে কনক-কলস, কত্জলাগকতনেন্র হইবে 
দর্পণ। আপন অঙ্গে রচনা কারবেন বেদী, মার্জনশ নিমর্ণ করবেন কেশকলাপ 
মেলিয়া, আন্পনা হইবে শূত্রচারু মুন্তামালবা । গুরু নিতদ্বকে কদলা করিয়া 
রোপন করিবেন, তাহাতে মধুম্বনা মেখলা হইবে সহকার পল্লব । আরো আছে। 
রাধা স্থান-স্থানান্তর হইতে চদ্দ্ুবদনী কাঁমনীর দল আনবেন, মনে হইবে চন্দ্র 
শোভা লাঁগয়াছে, চাঁদে হাট বাসয়াছে কৃষণচন্দ্রকে,ঘরিয়া । বদ্যাপাত বাঁলতেছেন 
বাধার আশা পূরণ হইবে, দুই-এক পলকের মধ্যে কৃ মিলিত হইবেন তাহার 
সঙ্গে । প্রকাশে বদ্যাপাতর বিদণ্ধ-ভণন ঃ 


1পয়া যব আওব এ মঝু গেহে । 
মঙ্গল যতহু" করব ানজ দেহে ॥ 
বোঁদ করব হাম আপন অঙ্গমে ৷ 
ঝাঞ্চ, করব তাহে চিকুর 'বিছানে ॥ 
আলপনা দেওব মোতিস-হার । 
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার ॥ 
কদল-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব) 
আম্রপল্পব তাহে কিত্কাণ সুঝষ্প ॥ 
গদশি-দশি আনব কামনী-ঠাট । 
চৌ'দিগে পসারব চাদক হাট ॥ 
বদ্যাপাত কহ পূরব আশ । 
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ। 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়-প্রকাশিত বৈষপদাবল? চয়নের এই পদের পাদটীকা 
এখানে সমল্লেখ্য--'তত্বের দক দিয়া দোখলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে 


পদাবলীর পথ ০১১ 


জাবাত্মার মিলন প্রসঙ্গ আছে বাঁলয়া মনে হয় । এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল- 
আচারের স্থান, -_সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নজের কেশ দিয়াই সে 
বেদগতে কাট দেওয়া হইবে ; আঁলপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতর হারই 
আলপনা হইবে । “016 13010897 094 19 1116 1)181)65 1602096 01 
0০9৫৮ এই উত্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দন্ট হইবে । রসের দিক দয়া 
দেখিলে এই পদে বহাদন পরে বধূর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব 
ভাবোল্লাস বা 'মলনানন্দের ক্পনা স:চিত হইয়াছে ।, 


শ্রীমতী কেবল সাঁধকা নন সাধকাশিরোমাণি, আরাধকা, শ্রীরাধকা । তাই 
প্রয়তমের পূজারাধনায় নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে উপচার-উপকরণে অর্পণ 
করিতে পারিয়াছেন। 


বদ্যাপাঁতির এই ভাবোল্লাসের পদাঁটর সঙ্গে 'মলাইয়া পাঁড়বার জন্য আমরা 
অমরুক কাবর একটি শ্লোক এখানে উতকাঁলিত কাঁর £ 


দী্ঘা চন্দনমালিকা বরাঁচতা দৃষ্ট্যেব নেম্দীবরৈঃ 
পুস্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রাঁচতো ন কুন্দজাত্যাদীভিঃ | 
দত্তঃ স্বৈদমুচা পয়োধরযগেনাঘেণান কুম্ভাম্ভসা 
স্বৈরেবায়বৈঃ 'প্রয়সা 'বশতন্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম 1 
মানসভাববন্দাবনে নিত্যললায় শ্রীরাধার অন্তরে ঘটয়াছে কৃষ্ণাবিভবি, আর 
1বরহাশৎকা নয়, এবার অনন্ত ভাবামলন। মলনক্ষণে কৃষের প্রাত রাধাভাঁণাত 
চণ্ডীদাসের পদে অপূর্ব হইয়া আছে । বহাদন পরে তাঁহার ব'ধুয়া আসয়াছেন, 
ভাগ্যে বাঁচিয়া আছেন তাই দর্শন ঘাঁটয়াছে। এ দুঃসহবিরহ অবলা নারী বাঁলয়া 
1তাঁন সহ্য করিয়াছেন, পাষাণ সহ্য করিতে পারত না, বিদীর্ণ হইয়া যাইত । 
পাষাণাঁধক কঠিন হৃদয় বলিয়া রাধা বাঁচিয়া আছেন এবং অসহ বিপ্রলপ্ভ বেদনা 
সাঁহয়াছেন £ 
বহুণদন পরে বধুল্া এলে । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সাঁহল অবলা বলে । 
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ 
চণ্ডীদাসের রাধা বলেন--তান দুখনী, তাঁহার দিন দঃখেই কাটিয়া 
দিয়াছে । মথুরা ' নগরে কৃষ্ণ ভালো. ছিলেন 'কনা'তাহাই জানবার বিষয়। 
আপন দুঃখকে গণনার মধ্যেই আনেন না তান, কৃষ্ণের কুশলেই তাঁহার কুশল, 
কৃষ্ণের ভালো থাকাতেই তাঁহার ভালো থাকা। এবার তান লাভ করিয়াছেন 
তাঁহার হারা গনাধকে আপন ক্লোড়ে-- 
দুখনীর দিন দুখেতে গেল । 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
এসব দুখ কিছ? না গাঁণ। 
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ 
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সব দুখ আজ গেল হে দরে। 
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ 
বিরাহনী-তাঁহার 'িরহদশর্ঘ দিনযামিনীর প্রহরগৃদিকে যে কোঁকল-ক্‌জন» 
ভ্রমর-গুঞ্জন, মলয়মারুতের মন্দপ্রবাহ, নীলনভোবস্তারে চন্দ্রোদয় সুদহঃসহ 
কাঁরয়া তুলিত, আজ প্রিয়-মিলন-লগ্নে তাহাদের ঘটুক আঁবভবি । রাধাকণ্ঠে 
তাহাদের ম্বাগতো্ত £ 
এখন কোকিল আপিরা করুক গান । 
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয় পবন বহ্‌ক মন্দ । 
গগনে উদয় হউক চন্দ্র ॥ 
বাশুলঈসেবক চণ্ডীদাস বাঁলতেছেন এবার দুঃখের বদায়ে সুখোদয় ঘাঁটল, 
দুখনী রাধার জীবনে £ 
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডাঁদানে । 
দুখ দরে গেল সুখ বিলাসে ॥। 
মোথল 'বিদ্যাপাঁতর শ্রীরাধকা 'মলনকে স্বগতবচনে প্রকাশ কাঁরয়া ঝাঁললেন 
বহু ভাগ্যবশে তাঁহার আজিকার রজনীর প্রভাত হইয়াছে, তানি দোঁখতে 
পাইয়াছেন প্রিয়তম কৃফচন্দ্রের মুখচন্দু । শ্রীমতী যাঁহার গবরহে জীবন-যৌবনকে 
ব্যর্থাবকল জানয়াছিলেন তাঁহার মিলনে জীবন-যৌবনকে সার্থক-সফল মনে 
কাঁরতেছেন। দশ দকের বশন-সুষমা আজ তাঁহার নেন্রেনেত্রে £ 


আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়লু" 
পেখল পিয়ামুখচন্দা । 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু" 


দশদশ ভেল 'ানরদন্দা ॥। 
এতাঁদন রাধা গৃহকে গৃহ বাঁলয়া, দেহকে দেহ বাঁলয়া মানভে পারেন নাই । 
আজ 'বাঁধ তাঁহার প্রাতি অনুকূল হইয়াছেন, সকল সন্দেহের হইয়াছে অবসান । 
আজ তাঁহার গৃহকে গৃহ, দেহকে দেহ বাঁলয়া মনে লইয়াছে। 
আজু মঝু গেহ গেহ কার মানলু* 
আজ? মঝু দেহ ভেল দেহা। 
আজ "বাহ মোহে অনুকূল হোয়ল 
টুটল সবহু* সদ্দেহা ॥ 
ধিবরহের 'দিনগ্যালতে যে 'বরাহনীর 'নকট কোঁকল-ক্‌জন, চন্দ্রোদয়, 
কামদেব ও মলয়পরবন অসহ্য বোধ হইত সেই 'িরাহনী আজ লক্ষ কোঁকলকে 
কজন কাঁরতে, গগন দেশে লক্ষ চন্দ্রকে াঁদত হইতে, পণ্টবাণ মদনকে লক্ষ বাণ- 
ঘুন্ত হইতে, মলয়কে মন্দ মন্দ বাঁহতে বলিতেছেন । প্রিয়তম-সঙ্গত-দেহকেই 
রান দেহ ভাববেন । পদকতাঁ বিদ্যাপাতি বলিতেছেন রাধা অজ্পভাগ্যঘতা 
নৃহেন, তাঁহার নবপ্রেম ধন্যাতিধন্য ঃ 


পদাবলীর পথ ৮৬ 


সোই কোকিল অব লাখ লাখ ভাকউ 
লাখ উদয় করুচন্দা | 

পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ 
মলয় পবন বহহ মন্দা || 

অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত 
তবহৃ* মানব নিজ দেহা । 

বিদ্যাপাত কহ অলপ ভাগ নহ 
ধান ধান তুয়া নব লেহা ।। 


ইহার সঙ্গে মলাইয়া পড়বার মতো চণ্ডাদাসের পদাংশ £ 
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান ।. 
ভ্রমরা ধরূক তাহার তান ॥ 
মলয়পবন বহুক মন্দ । 
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 
বাশুলণ আদেশে কহে চন্ডীদাসে . 
দুখ দুরে গেল সংখাবলাসে ॥ 
বন্যাপাত রাধার ভাবামলনের পদে এই যে ধান ধান তুয়া নব লেহা” 
বাললেন ইহার অনেক তাৎপর্য মনে করিতে হয়। অকূল বরহের মধ্যে 
প্রয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে ভাববৃন্দাবনে এই িলনবোধ অভ্তপূর্ব তাই নব স্নেহ, 
অভনবণ্রেম । ইহা কেবল রাধাতেই সম্ভব হইয়াছে । 


ধবদ্যাপাত রচিত আর একাট পদ ॥ বষয় $ ভাবামলন। রাধা ভাবিতেছেন 

বহুদিনের পর তাঁহার 'প্রয়তম কৃষ্ণ তাঁহার মাঁম্দরে উপনীত হইয়াছেন । তাই 
রাধা-হৃদয়ের আনন্দ আজ সীমা মানিতেছে না। 'বিরহদীঘাঁ ভ্িষামাধামনীর 
প্রহরগঁলতে পাপসুধাংশহ তাঁহাকে যত পড়ত করিয়াছে প্রয় মুখদর্শনে তান 
ততই আনন্দ লাভ কাঁরলেন। অণ্লপূর্ণ মহাম্‌ল্য রত্ধের 'বানময়েও ভিনি 
আর কৃষককে দূরদেশে পাঠাইবেন নাঃ 

ক কহব রে সাখ আনন্দ ওর । 

চিরাদন মাধব মান্দরে মোর ॥ 

পাপ সুধাকর বতদুখ দেল। 

1পয়ামখদরশনে তত সুখ ভেল ॥ 

আর ভারয়া মাঁদ মহানাধ পাই । 

তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥ 


প্রয়তম কৃষ্ণের অপাঁরহাধযতা শীতে বস্ত্ের মতো, গ্রীঁত্মে পবনের মতো, 
ব্য হত্রের মতো, অপারবারিধিসমূত্রণে নৌকার মতো। রাজসভার কাঁব 
ধবদ্যাপাঁত মালারপক অলংকারে বাঁললেন ঃ 
ঙ 


৮২ পদাবলীর পথ 


শীতের ওঢ়ণী পিয়া গীরিষের বা। 

বাঁরষার ছন্ত্ পিয়া দারয়ার না | 
ভঁতা দিয়া বিদ্যাপাতি বাঁলতেছেন রাধাকে, _সুজনের দুঃখ চিরকালাবাঁধ 
নহে £ 

ভণয়ে বিদ্যাপাত শুন বরনার। 

সুজনক দুখ দবস দুই-চাঁর ॥ 
আমরা জান মথুরাগত কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-প্রত্যাগত হন নাই । তাই রাধার 
আর কৃষামিলন ঘটে নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপাত প্রভৃতি ভণিত 
ভাবসাম্মলনের পদ এতই বাস্তব যে এই পদগনীলতে রাধা ষে মিলনের কথা 
বালয়াছেন তাহা যে কপনা-মলন তাহা ভাবিতে অসম্ভব বোধ হয়। অবশ্য 
যে প্রেম বিরহেও তন্ময়তাবশে রাধাকে মানস-বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গতা ভাবায় সে প্রেম 
যে তুলনা-রাঁহত তাহা বলাবাহুল্য । রাধা কৃষসঙ্গে মিলিত হন নাই, অথচ 
ভাঁবতেছেন বহ? দিবসান্তে কৃ আঁসয়াছেন তাহার কুঞ্জে। একানষ্ঠ প্রেমবতা 
সরলা আভীরবালার এই কারুণ্যথনবেদনা সহদয় পাঠককে কাতর করিবে সন্দেহ 


নাই । 


আত্মনিবেদন ও প্রার্না 


বৈষবমহাজনপদাবলীর পদসমূহকে যে যে ভাগে ভাগ করা হইয়াছে 
তাহাদের সবশেষ ভাগ প্রার্থনা” নামে চীহ্ত । বৈষবপদকারগণ রাধাকৃফের 
অপ্রাকৃতবৃন্দাবনলীলাকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের ও 
শ্লীরাধার রূপ, পূবরাগ ও অনুরাগ, রুপোল্লাস, আঁভিসার, মান ও কলহান্তারতা, 
বংশশীশিক্ষা 'ও নত্য, প্রেমবোচত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, নিবেদন ইত্যাঁদ 
পয্যায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ভাবোল্লাস ও মিলনে সমাঞ্ধ কারয়াছেন। ষে 
আখলরসামৃতাঁসম্ধু নদ্দনম্দন কৃষ্ণ ও মহাভাবদ্বর্ঁপনী রাধার বাঁচন্রমধুর লীলা 
কথার কাঁবতাবগ্রহ তাহারা সৃষ্টি কারয়াছেন সেই কৃষ্ণ ও রাধার গনকট কাঁব- 
চিত্তের যাচঞা “প্রার্থনা” অংশে নিবর্ধ। কাঁবর ব্যান্ত-হৃদয়ের প্রার্থনা 'নাখল 
[বিশ্বের তাবতভন্তজনের প্রার্থনা হইয়া সার্বজনীন স্তরে সমনৃত্তীর্ণ হয়। কাঁব- 
প্রাতভার এমনই আলোক মায়া । প্তার্থনা” অংশে কাঁবর আত্মীনবেদন 
সংকাথত । ইহার সঙ্গে "নবেদন” অংশের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয় । নবেদন, 
অংশে প্রেমটোচত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পর দাঁয়ত কৃষ্ণের নিকট শ্রীমতী রাধার 
আত্মীনবেদন কাব্যকায়া লাভ কাঁরয়াছে। শ্রীমতী রাধার আত্মনিবেদনের মতো 
শ্রীকফের আত্মীনবেদনও বৈষ্বমহাজন-লেখনীতে রূপ পাইয়াছে। তবে শ্রীরাধার 
আত্মীনবেদনই সমাধক প্রখ্যাত । চণ্ডীদাস-রাঁচত শ্রীরাধার আত্মীনবেদন £ 
ব'ধু,ক আর বালব আঁর্ম 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রঃণনাথ হইও তুমি ॥। 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাঁম্ধল প্রেমের ফাঁসি 
সব সমাঁপ'য়া এক মন হইয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী 
চণ্ডীদাসের রাধার কৃষক প্রাণতা জ্ঞানদাসকে “স্মরণ করাইয়া দেয়। জ্ঞান 
দাসের বিখ্যাত পদ £ 


বাঁধন, তোমার গরবে গরাবনী হাম 
রূপসী তোমার রূপে । 

হৈন মনে লয় ৃঁ ও দুটি চরণ 
সদা নিয়ে রাখি বুকে ॥ 


মৈথিলকাঁব বিদ্যাপাঁতি-ভাঁণত, প্রার্থনার এক ধ্যাত পদ পদ 'মাধব, বহুত, 
মিনাত কার তোয়।' 'বদ্যাপাত পবিস 1তলতুলসন দিয়া মাধব শ্রীকু্ের নিকট 
দেহ সমর কারিয়া দিতেছেন। সেই সমার্পত দেহে বি্দ্যাপঃতর মার কোনো 


৮৪ পদাবলণীর পথ 


আধকার থাকিবে না। প্রার্থনা, মাধব যেন কখনো তাঁহার প্রাত দয়া পারত্যাগ 
নাকরেন। দোষ-গুণের বিচারে তাঁহার সকলই দোষ ; গুণের লেশ মান্র নাই । 
তবু কাঁবর আশা মাধব কৃষ্ণ জগন্বাথ বাঁলয়া বিঘোষত ; যতই গ্দণ-ীববাক্জত 
1তাঁন হউন না কেন, সেই ছার 'তাঁন তো আর জগতের বাহভভূত নহেন; অতএব 
দয়া তাঁন পাইবেন, সেই জগন্নাথই কবির নাথ ; 
মাধব, বহূত নাত করি তোয় 
দেই তুলসীতিল দেহ সমাপিল' 
দয়া জনু ছোড়াব মোয় ॥ 
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওাবি 
যব তুহু* করাব 'বচার। 
তুহ্‌" জগন্নাথ জগতে কহায়াঁস 
জগ বাহির নহ মুঞ ছার ॥ 
বদ্যাপাতর প্রার্থনা কর্মীবপাকে জীবকে এই জগতে বারংবার জন্মগ্রহণ 
কাঁরতে হয় কখনো মানুষ, কখনো পাখী, কখনো কট, কখনো পতঙ্গ-রূপে । যে 
রূপে 'তিনি এই জগতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন শ্রীকৃষ্ারতপ্রসঙ্গে তান যেন 
তাঁহার মাত অবাহত রাখিতে পারেন। কাব 'বিদ্যাপাঁত এই জগৎ হইতে সমুদ্ধারের 
জন্য আতিশয় কাতর হইয়াছেন । ভবপারের উপায়ও 'তাঁন দৌখতে পাইয়াছেন। 
শ্রীকৃফপদপল্লব যাঁদ ক্ষণেকের জন্য কাব পাইতে পারেন তবে তাঁহার আর ভব- 
বাঁরাধর ভয় নাই। কাব আত দীন। দঈনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা 
কাঁরতেছেন 'তাঁন ঃ 


?কয়ে মানুষ পশু পাখী কয়ে জনাময়ে 
অথবা কাঁট পতঙ্গ ৷ 

করম বিপাকে গতাগাঁত পুন পন 
মাত রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপাঁত আতশয় কাতর 
তরইতে ইহ্‌ ভবাঁসম্ধু। 

তুগ্না পদপল্লাব কার অবলম্বন 


1তল এক দেহ দীনবন্ধু । 
বদ্যাপাতরাচত আর এক আঁব্মরনায় প্রার্থনা বিষয়ক পদ “তাতল সৈকত 
বারাবদ্দুলম ' কবি উপমাযোগে বলিতেছেন সৌরকরতপ্ত বালুকাসগয়ের উপর 
জঙ্জকপা যেমন একান্ত ক্ষণচ্ছায়শী পর্র-মিতর-রসণীপারবৃত এই সংসারও তেমনই 
দুপন্ছায়ণ। কের্বল শাশ্ধত হইলেন মাধব কৃ । সেই সনাতন কৃষককে বিন্ত 
হইয়া ক্ষণদ্ছায়ী সংসারে তিনি মন দিয়া ছিলেন। যখন তান তাঁহার ভ্রাম্তি 
বারতে পারলেন তখন অনেক কাল চাঁলয়া "গিয়াছে । তিনি বাাঝতে 


পদাবলশর পথ. ৮৫ 


পারিয়াছেন তাঁহার জীবনের কোনো মূল্যই আর নাই । জীবন ব্যর্থতায় হইয়াছে 
পর্যযবাঁসত £ | 
তাতল সৈকত বারবিদ্দুসম 
সৃতামতরমণী সমাজে.। 
তোহে 'িসার মন তাহে সমার্পল* 
অব মঝ, হব কোন কাজে ॥। 


কাব তাঁহার নৈরাশ্যময়জীবনৈর পারণতির.দিকে দৃষ্টি দিয়া কাতর হইয়াছেন । 
কফ জগতের ভ্রাণকারা, দীনের প্রাত দয়াবান; কবি বিদ্যাপাঁত এই জগতের 
এক দীন প্রাণী,-তাই কৃষ্ণের প্রাত তাহার 'ীববাস। জাবনের অর্ধেককাল 
'তাঁন নিদ্রায় ব্যয় কারয়াছেন, তাহার পর শৈশব ও বার্্ধক্যেও বহুকাল গিয়াছে, 
প্রমোদকাননে রমণনসঙ্গে রসরঙ্গে মাতিয়নাছেন, মাধবভঙ্জনার সময় তানি 
খশুজিয়া পান নাই £ 
মাধব, হাম পাঁরণাম নরাশা । 
তু'হ্‌ জগতারণ, দীন্দয়াময় 
অতয়ে তোহার বিশোয়াসা ॥ 
আধ জনম হাম | নিন্দে গোঙায়লু' 
জরা ?শশু কতাঁদন গেলা । 
ধনধুবনে রমণী ' রসরঙ্গে মাতল, 
তোহে ভব কোন বেলা ॥ 
বদ্যাপাঁতর প্রার্থনার মাধব ব্রহ্মারও উপরে । এক এক ব্রদ্ধার পরমায়; যূগ- 
যুগ-ব্যাপী, সেইরূপ অনেক বন্ধা চাঁলয়া গিয়াছেন কিন্তু মাধব শ্রীকফের আঁদও 
নাই অন্তও নাই। জলানাধর তরঙ্গভঙ্গ যেমন জলানাধসঞ্জাত ও জঙ্গানাধপ্রত্যাগত 
সমগ্রজীবজগৎও তেমন মাধব-সমদ্ভূত এবং মাধব-প্রত্যাগত । মাধব সমুদ্রোপম 
আঁদ-অন্তহীন ও বিশাল । 
কত চতুরানন মার মার যাওত 
ন তুয়া আঁদ-অবসানা । 
তোহে জনাম পুন . তোহে সমাওত 
সাগর-লহরী সমানা ॥ 
[বদ্যাপাতর জীবনের শেষ পথ্যয়ি মত্যুভয়ে কণ্টাকত। তান ভাঁবয়াছেন 
এই ভয় হইতে ন্ত্রাণ কারতে পারেন একমত মাধবই । মাধবই আঁদ ও অনাঁদকালের 
নাথ । তাই ভ্লাণের ভার তাঁহারই ৷ 


ভণয়ে বিদ্যাপাঁত। শেষ শমনভয় 
তুর়া বিনঃগাঁত নাহি আরা 
আদি-অনাদিক নাথ কহায়াস 


ভব তারণ-ভার তোহারা ॥ 


&৬ . পদাধলীর পথ 


, উ্রতন্যোত্বরঘুগের পদকতা চ্্রশেখর নিজেকে ওহে নাথ মো বড় অধম 
দুরাচার বাঁলয়া অভিহিত করিয়াছেন, নিজের উদ্ধারের আশা দেখিতে গান নাই 
“অতয়ে সে না দোখ উদ্ধার । তাহার প্রার্থনা £ 


চন্দ্রশেখর দাস , এই মনে আভলায 
আর ক এমন দশা হব। 
গোরা-পারষদ-সঙ্গে সংকীর্ণ রসরঙ্গে 


. আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥ 
চৈতন্যোগুর কালের পদরচঁয়িতা নরোত্দাস শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের সেবা 
কারবার আঁভলাষ ব্যন্ত কারলেন এক প্রার্থনার পদে £ 
হার হার, হেন দিন হইবে আমার । 
দুহ"ু অঙ্গ পরাশব দু'হু-অঙ্গ নিরাখব 
সেবন করিব দোহাকার ॥ 
এই দুহ'দ-সেবায় নরোত্তমদাস পদান্তরে শ্রীরূপ-সনাতনের করুণাঁভক্ষা 
কাঁরয়া লাঁখলেন ঃ 
হেন রূপ মাধুরী দেখব নয়ন ভার 
এই কার মনে আভলাষ । 
জয় রূপ-সনাতন “ দেহ মোরে এই ধন 
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥ 
রাধা-কৃফের দুই রূপের 'মালত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যও পদকার নরোত্তমদাসের 
প্রার্থনার দিব্য পুরুষ ইহাই স্বভাবক। 


'বঞ্ণবপদপান্িত্তা শতুপ্রকাতি 
প্রীত 


বৈষবমহাজনপদাবলীর অনুপমকাব্যসং্জ'নায় খতুপ্রকীতি 'বাচন্নরু্চরা 1 
বৈষ্বপদসাহত্যে গ্রীষ্মের বরল আ'বভবি।- সাধারণতঃ শ্রীমতী রাধার দবাদশ 
মাঁসক বিরহ এবং কৃষ্ণকুঞ্জে অভিসারকে উপজীব্য করিয়া বৈষবকরিগণের 
গ্রীম্মবর্ণন। রাধিকার দ্বাদশমাসক গবরহের মতো 'বাঁভল্ন পদকতরি গোরাঙ্গ 
বিরহকেও অবলম্বন কাঁরয়া গ্রণব্ম সময় বার্ণত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। 

গ্রীক্ম। বুঝি, নিঃশেষে ধরণকে দগ্ধ করে বাঁলয়াই ইহার নামান্তর 'নদাঘ । 
আভসার-চন্রণ-নিপৃণ পদকার গোবন্দদাস কাবরাজ সেই 'নিদাঘ গ্রীম্মেই রাধাকে 
কারয়াছেন 'দিবাঁভসারণী। উপর আকাশে ললাটম্তপ গ্রীম্মতপন ৷ প্রচণ্ড 
মার্তশ্ডরশ্মিতে পরাবস্তনণ“ বালুকাকণা তথ্য হইয়া উঠিয়াছে। আতপের দাহ-, 
বস্ভীত সর্বন্ই 'বকীর্ণ। তাহার মধ্যে নবনঈতকোমলা কমলোপমচরণা 
রাঁধকা চলেন আভসার স্থলে ঃ 

মাথাহ* তপন তপত পথ বালক 
আতপ দহন বার । 

নানক পৃতাঁলি তনু চরণকমল জন 
দনাহ কয়ল অভসার ॥। 

শস্যশগ্যপ্রান্তরে উন্মস্তনদীতটে বাংলার বিখ্যাত 'িদাঘ-দবসের ধাঁল- 
ঘার্ণতে অভ্যদ্তদ্ষ্ট গোঁবন্দদাস তাহার উল্লেখ করিতে ভূলিলেন না। 'কল্তু 
বররাঙ্গনী সব ভুলিয়া চালয়াছেন আভসারে £ | 

. গরজননয়ন পাশগণবারণ 
মারতমণ্ডলধাাল। 
 তাপয়েমোল চলি বররাঙ্গনী 
পদ্হাহ গেও সব ভুলি ।। 

গোঁবন্দদাস কবিরাজ-বন্যন্ত শ্রীরাধার দ্বাদশমাসক বিরহের পদে দেখি, 

বৈশাখ 'মাধাবি মাস ৷ সেখানে 1পককুলের পণ্চমগান ও দাক্ষিণপবনের প্রমত্ত 
প্রবাহ । রাধার ?কছুই ভালো লাগে না। কৃষফষে তাঁহার নিকটে নাই £ 

' মাধাব মাস সাধ বাঁধ বাধল 

' িককুল পঞ্চম গান । 
দারুণ দাখণ পবন নাহ ভায়ত 
বার বার নারহ পরাণ ॥। 

ভালো লাগবে চাঁদনী রাতি, আরো আছে শীতল সমীর । বিস্তু ক বিরাহন? 
রাধার কিছুই ভালো লাগে না। আঁতি কঠিন মদনদেব তাঁহাকে শান্ত দেন £ 


৮৮ পদাবলীর পথ 


জেঠাহ মাঠ কহত সব রাঙ্গনী 
চন্দন চাঁম্দননরাতি। 
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত 
দারুণ মনমথ শাঁতি ॥ 
তুলনীয়-_ 


তব কুসুমশরত্বং শতরশ্মত্বামন্দো 
দ্বয়ামদমযথার্থং দূশ্যতে মদবধেষু । 
বিসৃজাত 'হমগভৈ রশ্নীমন্দুময়ুখে 
দমাপ কুসমবাণান: বজ্রসারী করো।ষ ॥। 
--আভভ্ঞান শকুদ্তল--৩য় অঞ্ক ৩য় শ্লোক । 
এইঃপ্রসংগে গ্রাজ্মের প্রথম মাস বোশাখের প্রচুরপুষ্প, পাঁদ্মনীতে মধুপান 
চণ্চল ভ্রমর, বৃক্ষবঙ্গরীর মুকুলশোভার উল্লেখ কাঁরলেন গোবিন্দ দাস। বিরহ 
তাঁপন? রাধা এ সকল সুখোপভোগ হইতে বাণিতা £ 
মোহই মাধাঁব মাস । 
চোৌঁদকে কুসুম বিকাশ 
বিকাশহাস বিলাস সুলালত 


মধুপান চঞ্চল চণ্ডরীকুল 
পদীমান মুখ ছুম্বতা | 
মুকুলপুল'কত বল্লী তরু অরু 
চারুচৌদকে সান্তা । 
হাম সেপাপান বিরহে তাপান 
সকল সুখ পারবাণ্চতা ॥ 
গ্রীষ্মের ্বিতীয় মাস জৈম্তের যাঁমনন চন্র্োষ্জলা, কাঁব ভাষায় দি উজোর 
যামনী'। কিন্তু রাধার বত রহ [নন বাস।' ভৈগেল জেঠাঁহ মাস ।।, 
পদকার বলরামদাসের রচনায়ও এই গ্রক্মাচন্র। নিশাকর চন্দনের কিরণ- 
প্রকাশ রাধার নিকট জগং ভারয়া অনলাবস্তার বাঁলয়া মনে হইয়াছে £ 
পাপ নশাকর “কিরণ পসারল 
জগ্রভার আনন্ব বিথার। 
বলরামদাস জৈষ্টের আকাশে নব নবমেঘের সঞ্চার প্রত্যক্ষ কারয়াছেন। 
জৈম্ঠেই বর্ষা খতুর নবগ্রবেশ ৷ ক্ষণে ক্ষণে গগনে গগনে মধুর মেঘধবনি শানিয়াই 
পাধার প্রাপ। 


নব নব জলধর কপূর অন্বর 
বারষা নব পরবেশে : 
. খেগে খেণে জলদ মধূরময় ধনিশ্যান 


পাপ গণ উঠয্লে তরাসে ॥। 


পদাবলীর পথ ৮৯ 


পদকার লোচনদাস বৈশাখে চম্পকলসতার উল্লেখ করিলেও বিষমরোদ্রের কথা 
'বাঁলতে ভুলিলেন না। তাঁহার গোরাঙগ-বরহ বড় প্রবল । 
ও গৌরাংগ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রোদ্র। 
তোমা না দোখয়া মোর রহ সমূুদ্ধ ॥। 
 জৈষ্ঠ সূ্ষের প্রচপ্ডতাপে উত্তপ্তবালূকায় পথ চালতে গৌরাংগের রন্তচরণ 
ফিমলে কতনা বেদনা জাগিবে-_ভাবনায় লোচনদাস কাতর হইয়াছেন £ 
জৈষ্ঠ প্রচণ্ডতাপ তপত সিকতা । 
কেমনে বণ্চিবে প্রড়ু পদাম্বংজ রাতা ॥ 
কবি-প্রাণের আকুলতা তাঁহারই গনজের ভাষায় "ছটপট করে যেন জজ বনে 
তে জৈম্ঠের শুত্কজলা নদী-দী'ঘর মীনের অবস্থা কাবর স্মরণে আঁসয়া 
। 


টি 


বা 


খতু সময়ের মধ্যে বৈষব পদাবলীতে বর্ষা বিশেষ চ্ছান আধকার 
করিয়া আছে। সে বর্যা আসিয়াছে প্রধানতঃ আঁভসার ও 'িরহকে কেন্দ্র 
কারয়া। সে বর্ষায় অনেক মেঘ, অনেক গঞ্জগন, অনেক বিদ্যুৎ, অনেক অশানপাত 
এবং ঘন গহন অন্ধকার । গাঁতগোবিন্দের কাব জয়দেব গোস্বামীও প্রথমশ্লোকে 
বন্দাবাপনের উপর আকাশে মেঘে মেঘে মেদুরতার উল্লেখে লিখিয়াছিলেন 
“মেধৈর্মেদুরমন্বরমণ । 
চণ্ডাঁদাসের রাধাসন্নিধানে এক কৃষ্ণাভিসারের পদ । রাধা আঁভসারে আসতে 
পারেন নাই বলিয়া কৃষচন্দ্র হইয়াছেন আঁভসারী। সেএক ঘোর রাত্রি সময়। 
মেঘের ঘন আড়ম্বর । তাহাতে ধারাপাত। কৃষ্ণ সবাঙ্গে সিন্ব-পারাষন্ত হইয়া 
রাধার অঙ্গনবতাঁ'। রাধা হাহাকার করিয়া বাঁলয়া উঠেন, সে টীন্ততে ব্যাঁবর্ণনা 
ও কৃষদঃখদর্শনে আপনার আর্ত উভয়ই প্রকাশত £ 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলে বাটে । 


আঁঙ্গনার কোণে বধুল্লা তিতিছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে । 
চণ্ডীদাসের মতো 'বদ্যাপাতিতেও বর্ধা আছে । তাহার আরম্ভ আঁভসার- 

সময়ে । ভু আপন কুঞ্জ থাকিয়া রাধাভিসারের কাঠিন্য মরণ কারতেছেন। 
এমন অন্ধকার যে, মনে হইতেছে যেন রান সাঁজ্জত হইয়াছে কঙ্জলে। জলদদল 
ঘন হইয়া আঁসয়াছে, বর্ষণ কারতেছে জলভার ৷ এ সময় দরপথের গমনাভঙার 

কাজরে সাজাল রাত । 

ঘন ভএ বারসএ জলধর পাতি ॥ 


৯০ পদাবলীরপথ 


বারস পয়োধরধার । 
দূরপথ গমন কঠিন আভসার ॥ 
বদ্যাপাঁতাবাহত আর এক রাধাঁভসারের পদে দোখ সেখানে শবরী এমনই 
সন্তামসী যে মনে হইতেছে যে যেন ঝাজল বমন কারতেছে । আকাশ মেঘে 
আচ্ছন্ন, কিন্তু সে মেঘ বিদ্য্যতাবহণন। ক্ষণপ্রভার ক্ষাণকালোকে পথ দোঁখবার; 
উপায় নাই। আঁভসারের আশায় সংশয় সমূপাস্থত । 


কাজর রঙ্গ বমএ জান রাঁতি। 
অইসন বাহর হোইতে যাঁত ॥ 
তাঁড়তহু তেজাঁল 'মিত আঁধআর। 
আসা সংশয় পর আভসার ॥ 
্রপদী-সুবাঁলত বদ্যাপাতি-রচিত অন্য এবকপদে দোঁখ তখন বর্ষাবিভাবরাঁ, 
নিদারুণ অন্ধকারে কোমলাবলা রাধকা চাঁলয়াছেন অভিসারে । পথে পথে সহস্র 
1নশাচরের সণ্থার। তাহার উপর সঘনবর্ষণ £ 
বাঁরস জামনী কোমলকামনী 
দারুণ আত আঁধয়ার। 
পথ নিশাচর সহসে সণ্ণর 
ঘনপর জলধার ॥ 
বদ্যাপ?ত-ভাঁণত মাথুরাবরহের পটভমকায় বর্ষরি এক নূতন রূপ । সেখানে, 
তাঁপন? রাধা একাকিনী সাঙ্গাবরাহণী হইয়া রাহয়াছেন মান্দরে। তখন ব্যা 
প্রবেশ । 'বারসা পরবেস।” নবীন মেঘের দল চাঁরাদক ঝাঁপয়া আসিয়াছে । 
“নব নব জলধর'চৌ'দিকে ঝাঁপল ।, মিলনের শুভ মুহতে প্রয়ীবরহে রাধিকার 
প্রাণ যেন বাঁহর হইয়া যায় । তাহার উপর মেঘের "ঘন ঘন গরাঁজত। আরো 
আছে, পাপিয়া পিউ পিউ ডাকিয়া "প্রয়াকে আলিঙ্গন দিতেছে ; আর তাঁহাকে 
আলিঙ্গন দিতে কেহ নাই । 'পাঁপহ। দারুণ পিউ পিউ সোওর ভ্রমি ভ্রাম দেই, 
তিসমকোর । 
বিদ্যাপাতরাঁচত বর্ধাবিরহের এক অনুপম পদ এখানে আমরা উৎকলিত কার £. 
. সাঁখ হে হামারি দুখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শুন্যমান্দর মোর | 
ঝম্পিঘন গরজাম্ত সন্তাত 
ভুবন ভার বরি খাম্তয়া । 
কম্ত পাহুন . কামদারুণ 
সঘনে খরসর হন্তিগ্রা ॥ 
কুলিশ শত শত  পাতমোদত, 
' আয়রে নাচত মাতিগ়্া। 


পদাবলীর পথ ৯১১ 


মত্ত দাদুর ডাকে ডাহুক 
ফাট যাওত ছাঁতয়া ॥ 
[তিমির ভরি ভাঁর ঘোর যাঁমান 
ন থর বিজুিক পাঁতয়া। 
বদ্যাপাঁত কহ কৈছে গোঙায়াব 


হার বিনে দিনরাতয়া ॥ 

-_-“হে সাঁথ আমার দুঃখের অবাঁধ নাই । এই ভরা বাদলের ভাদ্রমাসে আমার 
মান্দরশূন্য । মেঘসমূহ ঝাঁপয়া আসিয়াছে, অবিরত গজ্জন কারতেছে, ভুবন 
ভাঁরয়া তাহার বর্ষণ-ধারা । এমন সময় "প্রিয় আমার প্রবাসী জন । দারুণ মদন 
প্রখর শর হানতেছে। শত শত বজ্রপাতে আনান্দত ময়ূর নৃত্য কারতেছে। 
মত্ত দাদুরী ও ডাহুকী স্াঁকিয়া চলিয়াছে। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । 
1তামরে পাঁরপূর্ণ ঘোররান্িতে আগ্ছির বদ্যুতের চমক । বদ্যাপাত বাঁলতেছেন 
- রাধা, হরি বিনা তুমি কি কারিয়া দিবস-শর্বরী আতবাহিত কারবে ।, 

ভাদ্রুদনের ভরাবাদল । বর্ষা এখানে 'নাঁবড় করিয়া আসিয়াছে । গঞজনে 
বর্ষণে অশাঁনপতনে চপলাচমকনে বর্ষা ঘনঘোর ৷ তাহার উপর আনান্দত ময়ুরের 
নৃত্য, উদ্মত্ত দাদুরী-ডাহুকীর উল্লাসত রব। পাঁথকাপ্রয়া বিরহিণীর নিকট 
যেন সর্বনাশা ষড়ন্বের জালপাতা । 

জ্ঞানদাসের এক আভসারপদে বাঁ । মেথময়ী ষাঁমনী। অন্ধকার ঘন 
হইয়া আঁসয়াছে। বিদ্যুৎ সবাঁদব- ব্যাঁপয়া চমকাইতেছে। খর্তরমেঘে ঝরবর 


বর্ণ । 
মেঘযামিনী আত ঘন আম্ধিয়ার। 
এঁছে সময়ে ধান কর্‌ আভসার ॥ 
ঝলকত দামিন? দশাদক আঁপ। 
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপ ॥ 
দুইচার সহচার সঙ্গীহ নেল। 
নব অনুরাগ ভ'রে চাল গেল ॥ 
বারথত ঝরবর খরতর মেহ। 
পাওল সূবদান স্কেত গেহ ॥ 
যেমন আভসারের পদে তেমাঁন উৎকশ্ঠিতা ও মাথুরের পদেও বর্ষা। 
উৎকাণ্ঠতা শ্রীরাধা মেঘ-গাঁজ্জতা দামনী-চমাকতা রজনীর কথা বাঁললেন ঃ 
এ ঘোর রজাঁন মেঘগরজাঁন 
কেমনে আরব পিয়া । 
শেজ 'বছাইয়া রহিল'হ বাসিয়া 
_ পথপানে নিন্নাখয়া ॥ 


৯২ পদাবলার পথ 


পরাণ মাঝারে হানে । 
তুলনীয় £ এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলে বাটে । 


আঙ্গনার কোণে বধুয়া তিতিছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥- চন্ডীদাস। 


মাথুরের পদে জ্ঞানদাস বলিতেছেন আকাশ নবীন বারদে ভায়া গিয়াছে । 
নব নব বেশে বর্ষা আসিয়াছে-নাময়াছে দর দর ধারায় । ডাহুকী প্রিয় ব্যথা 
জাগারত কাঁরয়া ডাঁকতেছে--হরণ কারতেছে প্রাণ । চিত চাতকদল 'িকটেই 
ডাঁকিতেছে-__-নিকটেই শোনা যাইতেছে মদনাবজয়ন কোদিকিল-রব । আষাচের 'বরহ 
প্রগাঢ় । 

গোবন্দদাস কাঁবরাজ-কৃত শ্রীমতীরাধার এক বর্ধাভিসারের পদে দুস্তরবাদলের 
দোলন, বনঝনরবে মম্মীবদারণ ঘনঘন বজ্র-পতন, দশাঁদক-ব্যাপী দামিনী দহন 
বস্তার ঃ 


ম'ন্দর বাহর কঠিন কপাট । 
চলইতে শাঁ্কল পাঁজ্কল বাট ॥ 
ত+হ আত দুরতর বাদরদোল। 
বার ব বারই নীল 'নচোল ॥ 
সুন্দৰ কৈছে করাঁব আভসার । 
হঠর বহ* মানস,সরধুণীঠপার ॥ 
ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত । 
*ুনইতত শ্রবণ মরম জার যাত ॥ 
“শাদিক দামনী দহন বিথার। 
হেরইতে উচকই লোচনতার ॥ 
ইথে যব সুন্পার তেজাব গেহ। 
প্রেমক লাগ উপেখাব দেহ ॥ 
গোঁবন্দদাস বহে ইথে কি বিচার । 
ছুটল বাণ কয়ে যতন নবার ॥ 

_গ্রীমতী আজ আভসারকুজের বর্ধাভসারিকা ৷ মন্দির বাছিরের কঠিন 
কপাটে মান্দর দ্বার রাম্ধ। পাঁঞ্কলপথে চলিতে কতো না শঙ্কা, কত আশঙ্কা! 
তাহাতে বর্ধার-বেগ আত দুঃসহ । নাঁলম নিচোলে বার নিবারণ হইতেছে না। 
সুন্দরি কিরূপে অভিসার কারিবে 2 মানসসধযনণ গঙ্গার অপরপারে তোমার 
প্রাণের হার। ঘনঘন ঝনঝন অর্শানপাতে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মর্মন্থল জক্জররত | 
আর 'বদযতের বাঁহুজবালা দশাঁদক 'ঘারিয়া। দোখতেই চক্ষু বজসাইতেছে। 

সংন্দরি শ্রীমতি, এসময়ে যাঁদ গৃহত্যাগ করিয়া আভিসারে চল তবে দেহের মায়া 


পদাবলদর পথ ৯৩ 


ছাঁড়য়া যাইতে হইবে । গোবিন্দদাস বলেন, যে বাণ ছুটিয়াছে শত যন্ধেও তাহা 
ফিরে না। দাঁয়তের প্রাত অনুরাগিনী যাইবেনই--দেহ 2 সে তো তুঙ্ছ। 
আভসারপদের পটভ্মকায় দৃযোগিময়শী বর্ষা থাকিয়া যে তবেরই সূচনা 
করুক না কেন রোম্যান্টিক-কাঁবাঁচত্তের প্রকাশ যে সৃচিত হয় তাহা নিঃসংশারত 
সত্য। 
বধপ্রসঙ্গে রায়শেখরকে মনে পড়ে । কৃষকুঞ্জে রাধাভিসারের পটভূমিতে 
মেঘমেদুর, বিদযতীবলাঁসত, অশানপাত-শাব্দত, পবনাস্ফালনময় বর্ষর চিন্ত 
আঁকলেন তান ঃ টি 
গগন অবঘন মেহ দারুন 
সঘনে দামনী চমকই । 
কুলিশপাতন শবদ খনঝন 
পবন-খরতর বলগই ॥ 
এই পদেই পুনরায় তরল জলধরের ঝরঝর বারিপাত ও ঘনঘোর গঞঙ্জনের 
তরল জলধর বারষে ঝরঝর 
গরজে ঘনঘন ঘোর ॥ 
ভানুসংহ তাঁহার পদাবলীর আঁভসার-বষয়ক এক অনব্দা-সংন্দর? পদে 
বালয়াছেন শ্রাবণ গগনের ঘোর ঘনঘটায় এক 'নিশীথ-যাঁমনী, উদ্মদ পবনে যম্নার 
তঙ্জন, মেঘের সঘন গজ্জন। পথতরু লুশ্ঠিত হইয়া পাঁড়য়াছে, বদহুৎ 
চমনকাইতেছে, তাহাতে দেহ থরথর করিয়া কাঁপয়া উঠিতেছে। আকাশে 
নীরদপুঞ্জ রমাঝম্‌ শব্দে বর্ষণ করিয়া চাঁলয়াছে, শাল-পিয়াল, তাল-তমালের 
কুঙ্জে নাঁবড় তি'মরেখ সন্ার । ভাবনা ঃ কুঞ্জপথে অবলা কামিনী কি করিয়া 
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নশীথ,যামিনীরে। 
কুঞ্জপথে, সাঁখ, কৈ সে যাওব অবলা কামিনী রে। 
উন্মদ পবনে যমুনা তাঁর্জত, ঘন ঘন গার্জত মেহ। 
চমকত 'বদযুত, পথতরু লৃশ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ । 
ঘন ঘন রিমাঝম রিমঝিম রিমঝিম বরখত নীরদপন্ঞ | 
শালাপয়ালে তালতমালে 'নাবড়-তীঁমিরময় কু্জ । 
এই বাঁকে উপজীব্য কারয়া ভানসংহ রবান্দ্রনাথের বহুবহু কাঁবতা সঙ্গীত 
প্রভূতির রচনা । 


শরৎ 


বৈফধছাজনপদে অন্যান্য ধাতুর মতো শরৎ খতৃও চ্ছান পাইয়াছে । সাধারণতঃ 
রানোধসব ও বিরহ উপলক্ষে গয়ং-খাতুর পদ্দবলণসাহিতো আগমন । 


৯৪ পদাবলীর পথ 


' রামের পটভূমিতে শরং খাতু গোবিন্দদাস কাঁবরাজে আত মনোরমা ৷ সেখানে 
শরতের আকাশে চন্দ্প্রকাশ । পবন মন্দ মন্দ বাঁহতেছে । কুসুমগন্ধে বনভাঙ 
ভরিয়া গিয়াছে । প্রফুল্ল মাল্লকা, মালতী, যূথ পুষ্পের সৌরডে মধুকরবৃন্দ 
মন্ত হইয়া উঠয়াছে । 


শারদচন্দ পবনমন্দ 
'বাঁপনে ভরল কুস্‌মগন্ধ 
ফ.ল্লমল্লিকা মালাত যাঁথ 
মত্তমধকরভোরাঁণ । 
এই বষয়ে পদান্তরে চন্দ্রকরোজ্জবলা শারদ শর্বরী, কুসংমতানকু্জ, 
ভ্রমরদল 


আসি 


কীয়ে শরদ চান্দুন রাত 
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাতি 
হেরত শ্যাম ভ্রমরভাতি 
বাব আগাঁল সাহণন । 
শ্রীরাধার দ্বাদশমাসক বিরহে কাঁৰ গোবন্দদাস শরৎ প্রকাতকে কাজে 
লাগাইয়াছেন। শরতের 'বকাঁশত পদ্ম, সারস-হংস-ধবাঁন, মেঘ-শ্‌ন্য আকাশ, 
চন্দ্রোদয় প্রভৃঁতকে দেঁখয়া রাধা-হদয়ে ?বরহ-বেদনা £ 


আ'শন মাসে বিকাঁশত পদহীমান, 
সারসহংসানশান। 
1নরমল অম্বর হেল্প সুধাকর 


ঝুঁর ঝাঁর না রহে পরাণ ॥ 
অন্যপদে 'নম্মল চন্দ্র দীগু-যুন্ত দীর্ঘ রাত্রি, মালাত-কুম্দ-কুমুূদের 
আকর্ষণে ভরমরদলের উল্লেখ £ 


সময় শারদ চাঁদ নিরমল 
দশর্ঘ দপাত রাতিয়া । 

ফুটল মালাতি কুন্দকমু্দান 
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া ॥ 

পদকার বলরাম দাসের রাস-প্রসঙ্গে শর 

এ কে সে মোহন যহুনা কূল 

আরে সে ফোলকদম্বমূল 

আরে পে বাবধ ফুটল ফুল 
আরে সে শারদযামান। 


। পদকতাঁ বলরামদাস শ্রীমতী রাধার ব্বাদশমাসিক বরহ প্রসঙ্গেও শরৎ খাতুর 
বর্ণনা 'লাখিয়াছেন। সেখানেও”ইদ্জবল চন্দ্র, নির্ঘল গগন, ্মর-ভ্রমরী, ছে 
বণ ও হংসাননাদে বিরাহনী রাধার প্রাণের আলতা 


পদাবলীর পথ ৯& 


উজোর হিমকর নভতল নিরমল 
চাঁদনি রজান উজোর ॥ 
উনমত শ্রমর ভ্রমার সহ বিলসই 
[বকাশত পদ-মাঁন-কোর ॥ 
তোহা'র দরশাবনু আত খন জীবন 
গদগদ কহে আধবোলন। 
আঁশন সারস হংসশবদ শান 
পিয়া-জউ আত উতরোল ॥ 
মেঘ-শদুন্য আকাশ, চন্দ্র-ীকরণ, মল্লিকা মালতী যূথী কুন্দকুমুদ পদ্ম, মন্দ 
“পবন, ভ্রমর-পঙ্ঠীন্ত, হংস-সারসধবান প্রভূতকে লইয়া বৈষ্বপদাবলীর শরৎ সময় 
যেমন বাস্তবানুগ তেমাঁন মনোহরণ । 
হেমন্তশিশির 
কেবল বৈষ্ণব পদাবলীতে নয়, সমগ্র ভারতায় সাহত্যে হেমন্ত-শাশরের 
স্থান বড় সীমিত। বর্ষা, বসন", শরৎ ভারতঈর কাবদের মন সবলে আকর্ষণ 
কাঁরয়া লইয়াছে । বোঁদক সাহিত্য, বাল্মীকর রামায়ণ, কালিদাসের খতুসংহার 
ইত্যাদিতে হেমন্ত মনোজ্ঞ হইয়া দেখা দিয়াছে । আধ্ানক বাংলা সাহত্যে.বাব 
জীবনানন্দের কাবো হেমন্ত 1শাঁশরের বহুল প্রকাশ । মধ্যযুগের বাংল। সাহত্যে 
কাবকঙ্কন মুকুন্দরাম ফুল্পরার বারমাস্যা-প্রসঙ্গে হেমন্ত-শশতের অবতারণা 
কাঁরয়াছেন মান্র। সেখানে তাহাদের বশদ 1বস্তৃত রূপচিন্র নাই । ধকল্তু বৈষফব 
পদাবলী সাহত্যে হেমন্ত-শাশিরের যে উপস্থাপনা আছে, তাহা বষবিসন্তের 
মতো উপাচত রূপ না হইলেও একান্ত সীমিত নহে। 
রাধাকৃষের আভসার, বিরহ, মিলন ইত্যাঁদকে কেন্দ্র কীরয়াই হেমন্ত-শাঁশরের 
অবতারণা এই বৈষব-পদাবলীতে । ৃ 
রসশাস্দে বিবিধ আভসারের সমূল্লেখ । পদকতাঁ কীবশেখর তাঁহার একপদে 
ল্রীরাধার হমাভিসার বর্ণনা করলেন £-_- 
হিমকর করণ হিম অনিবার। 
দাশ দাশি হিমাগার পবনবিথার ॥ 
চলাল রমাণ ধাঁণ আকুলাঁচিত। 
সত্কেত কোল নিকটে উপনীত ॥ 


হিম খাতুতে 'হমের হাওয়ার বিস্তার । উপর আকাশে শীতরাম্ম চচ্দের 
িরণ। আকুলহদয়া শ্রীমতী রাধা সহ্কেতকুজে উপাস্থিত হইলেন । 

আভসারের কাব গোবন্দদাসের পদে. আঁভসারের কতো না বৈচিত্র্য । সেই 
বৈচিত্রের মধ্যে হিমাভসার অন্যতম |. পৌষ রাণ্র। বাতাদ মন্দ বাঁহতেছে। 
চাঁরাঁদকেই 'হমপাত। এতোই হিমানীসম্প্রপাত যে চন্দ্র দেখা যাইতেছে না। 


৯৬ পদাবলীর পথ 


সারা জগতের লোক কাম্পত দেহে শব্যায় শুইয়া শীতে চক্ষু মদত কালা; 
আছে। এই সময়, সুখশষ্যা ত্যাগ করিয়া রাধা কৃফের আভসারে চাললেন। 
পৌখাঁল রজাঁন পবন বহ মন্দ । ৃ 
চোৌঁদশে হিম হিমকর কর; বন্ধ ॥ 
মান্দরে রহত সবহ" তন; কাপ? 
জগজন শয়নে নয়ন রহ ঝাঁপ ॥ 
হে সাঁখ হেরি চমক মোহে লাই। 
এঁছে সময়ে-আভিপারল রাই ॥ 
কৃষের প্রাত সখাঁর ডীষ্ততে গোবন্দদাস হিমখ্তুর বর্ণনা কারতেছেন। একে 
গৃহমময়ী শর্বরী | তাহার উপর যমুনার তাঁর-ভ্ম ৷ সেখানে কু্জকুটীরের 
আবরণ বাঁলতে কেবল বল্লরীবলয় । তাহাও আবার ঘন 'নাঁবড় নয়, তরল । 
গহমসমাীর বাধাপ্রাপ্ত হইবে কী কাঁরয়া £ 
1হমখতু ঘাঁমান যামুন তীর । 
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর ॥ 
তহু* তনু থির নহে তুহিন সমীর । 
কৈছে বব শুন শ্যাম শরীর ॥ 
পদকার রাধামোহন রাধার$ শত সময়ের দিবাভিপার 'লাখলেন। একে 
শশতের হম, তাহার উপর শীতের সণ্টার। কুহেলী দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া 
সূরশীকরণকে প্রাতরোধ করিয়াছে । ইহাতে শ্রীমতীর সাবধা এই যে কেহই 
সঙ্কেতকোলকুক্ধে তাঁহার আঁভসরণ-পথরেখা দৌখতে পারল না। 
সহজই শীত সময় আঁত্‌ হম । 
ততোধক পবন বাঢ়ায়ত সীম ॥ 
কুঝাঁট ভেল তহ দশাঁদগ ব্যাপি । 
দিনমাণ কিরণ সবহ" রহ ছাপি ॥ 
রাই করল সুখে হরি আভসার। 
সুসময় জান অব তাক সার ॥ 
কছু নাহ দীশই গাঁত অনিবার | " 
সুপথ দেখায়ল মদন 'দিশার ॥ 
পদকর্তা অনন্তদাস । শ্রীমতী হেমন্ত-শাশরের দিনে 'নিকুঞ্জআশ্রয় কািয়া 
পূর্ব পূর্ব বাসক-শয়নস্মৃতিতে আকুল হইতেছেন। বিরহবেদনার সঙ্গে 
তুঁহন পবন তাঁহাকে কম্পিত কারতেছে-- 
তোহারি সঞ্ষেতে নিকুঙ্জে বাঁসয়া 
কত কর? প্রলাপ । 
তুহিন পবনে ' বরহবেদনে 
নঘনে-ুদয়ে কাঁপ ॥ 


পদাবলর পথ ৯৫ 


শীতের দণঘার্গণ রজনী অবাঁসত হইতে চাহে না সহজে । দীঘল রজানি 
তুরতে না পোহায় । ছটফট কাঁর নাশ জাঁগয়া গোঙায় ? উদ্ধবদাসের মধুর, 
শশ্রপদী এই একই প্রসঙ্গে-__ 
হিমখাতু সময়ে সঙ্কেত কুঙ্জেধান 
তুয়া লাগ করত বিলাপ । 
ঘোর 'বরহ জরে জর জর মানস 
1শাশরাহ থরথর কাপ ॥ 
গোঁবন্দ দাস রাধার দ্বাদশ মাঁপক 'বরহ বর্ণনার অবসরে পোধষ-প্রসঙ্গ' 
বাঁলয়াছেন। 
কোই করয়ে জান রোখে। 
আওল দারুন পৌখে ॥। 
বলরাম দাস শ্রীকফের দ্বাদশ মাসিক বিরহ গাঁহতে হেমন্ত শীতের বর্ণনা 
কারয়্াছেন। শ্রীমতীর দত" মথুরায় ?গয়াছল । মথুরা হইতে আঁসয়া দূত 
বস্তা'রয়া বালতেছে । সেখানে মাস অগ্রহায়ণ । 
আঘন মাস নাহহিয় হই 
শুনইতে 'হমখাতু নাম । 
অঙ্গন গহন দহন ভেল মান্দর 
সুন্দার তু'হু ভোল বাম ॥ 
হেমন্ত 'শাশরে আভসার-বরহের মতো িলনও । পদ কর্তা রাধামোহন-_ 
রাধা মাধব করু রস পহ্জে। | 
[হিম খতু 'দসাঁহ 'মলল দৃহ*ু কুঞ্জে ॥ 
নাঝড় আলিঙ্গনে শত নিবার । 
একমখে ঘাম আরে শিতকার ॥ 
নাবড় মিলনের নৈকট্যে শীত দরে গিয়াছে । চৈতন্যোত্তর বৈষব পদ 
সাহিত্যে শ্রীরাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনার মতো বিষ্বীপ্রয়ার বিরহ-বর্ণনাও 
আছে। পদকার লোচন দাস হেমন্ত-শতের উপস্থাপনা কাঁরয়াছেন: 
বঞ্বীপ্রয়ার উীন্তমুখে-- র 
কার্তকে 'হমের জম্ম হিমালয়ের বা। 
কেমনে কৌপণন বন্ধে আচ্ছাদবে গা ॥ 
পৌষ প্রবল শীত জবলম্ত পাবকে। 
কাম্ত আলিঙ্গনে দুখ 'তলকে না থাকে ॥ 
মাঘে 'দ্বগুন শীত কত 'নবারব । 
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধারতে নারিব ॥ 
বার বাধার মতো হেমন্তের বাধা আতন্রম করিয়াই শ্রীরাধার কৃষ্ণাঁভসার । 
বর্ধর বিরহ ব্যাকুলতার মতো হেমন্ত-শীতেও রাধা কৃষ্ ব-বিরহব্যাকুলতা 1 
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বিরহব্যাকুলতা বিষযীপ্রয়ার । বর্ষার মিলন-সুখের মতো হেমন্ত ?শশিরেও রাধার 
প্রয়শীমলন-সৃখ । কেবল বর্ণনার জন্য খতু বর্ণনা নয়, রাধা-কুফর সুখ-দুঃখ 
আশা আকাচ্ক্ষায় সুবলিত হইয়া তাহাদের অবতারণউপস্থাপনা । 


বসম্ত 


ভারতীয় সাঁহত্যে বসম্ত খাতু প্রাচীন । বৈষণবমহাজন পদাবলীতে বসন্ত 
আছে। বৃন্দাবাঁপনের বসন্ত অনন্ত বসন্তের সঙ্গে মাশয়া গিয়াছে । 

বদ্যাপাঁতির বসন্ত খতুপাঁত। পাটলের পন্র তাহার আসন, কেশর কুসুম 
হৈমদণ্ড, কাণ্চন পুষ্প ছন্্, পাটলের ফুল তন, অশোকের বিকাশ বাণ সমূহ, 
ভ্রমরবতকার সুরষন্ত, গিেহগের কাকলী আশাীবদিমন্ত, কোকিলকজন সঙ্গীত, 
য়র-উল্লাস নৃত্য, মপুমক্ষিক। সৈন্যবৃন্দ | 

আ এল খতুপাঁত রাজ বসন্ত। 
ধাওল আলকুল মাধবী-পন্হ ॥ 

কাব কণ্ঠহার নবাগত বসন্তকে দোখবার জন্য ডাক দিয়াছেন। কুন্দ ও 
কেতকীর হানি, নির্মল চন্দ্র, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, উচ্জবল রাত্র, অন্ধকার দিন। এই 
বসন্তেই তাঁহার 'মধুসদ্রন-রাধা বনবিহার” ॥ অতএব 

চল দেখনে জাউ 'রতু বসন্ত। 
জণহা কুন্দকুসুম কেতকি হসন্ত ॥ 

?শাশরান্তের বৃন্দাবনের বসন্ত বর্ণনা কীরলেন গোঁবন্দ দাস তাঁহার অলঘ্কার 
-প্রসন্ন-কণ্ঠে। নব পল্লবে শোভত তরুগ্াল। ভ্রমর ও কুসুমের মিলন। সারা” 
শুক-কোকিলের সঙ্গীত। তাহার মধ্যে বৃন্দাবনের যগল কিশোর কৃফ-রাধার 
শবহার। 

শাশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত। 
ফুয়ল কুসুম সর্ব কানন-অন্ত ॥ 

জ্ঞানদাসের সহজ সরল সুর। “তরুকুল মুকালত আলকুল ধাব। মদন 
মহোৎসব পিককুল রাব' ॥ শ্যামল কৃষের প্রেম বসন্তে পরাকান্ঠা লাভ কাঁরয়াছে। 

আওত রে খতুরাজ বসন্ত। 
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ॥ - 
এই সূন্দর বসন্তে সুঠাম নাগর নীলমান কৃষ্ণ ও কাণ্চনবণাঙ্গী রাধার মিলন । 
বসন্ত বর্ণনায় বলরাম দাসের বাণী-- 

দোঁহে দোহে হেরইতে দ'হু ভেল ভোর । 
রাই ভেল শ্যাম, শ্যাম ভেল গোরা ॥ 

কাঁব শোবদ্ধন এই মিলনের সরস বর্ণনা দিলেন--- 
মধুর কৌল, মধুর মোল, 
মধুর মধুর করম খোল, 
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মধুর ঘুবতী মাঝে মধুর 
শ্যামর গোরা কাঁতিয়া । 
বসন্তে কাব আজ এ ক? অপুর্ব দৌখলেন-_ 
কিবা সে দৃশ্হুক বদন ইন্দু 
তাহে শ্রমজজ বন্দু বন্দু 
আনন্দে মগন গোবদ্ধন 
হেরিয়া ভরল ছাতয়া ॥ 
সময়ের সার বসন্ত । বসন্তের সার ফাগু বা দোল উৎসব । গগনে সুষের 
রঙ, বনে ফুলের রঙ, মনে মনে ভাবের রঙ, ভুবনে ভুবনে আনম্দের রঙ, বৃন্দা- 
বাঁপনের কুঙ্জে কুঞ্জে ফাগের রঙ, সবই রঙ্গময় । ফাগুয়ার রঙে তরুলতা, ময়ূর 
অয়রী কোকিল-কোকলা, ভ্রমর-ভ্রমরী, এমন ?ক কািন্দীর কালি আভা আজ 
রাঞ্জত। রাধাবদনে ফাগুয়ার লাল, লাল শরমের ৷ কাঁব জ্ঞানদাস বাঁললেন-- 
মধূবনে মাধব দোলত রঙ্গে । 
ব্রজবানতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে ॥ 
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দার অঙ্গে । 
»ুখমোড়ল ধান কার কত ভঙ্গে ॥ 
নব রসালের মুকুল মধুমত্ত নব কোকিলের গান নব যুবতীর চিত্তকে উন্মত্ত, 
করে। রাজসভার কাঁব 'বদ্যাপাতির বিদগ্ধ ভাঁণাতি-_ 
নবল রসাল মুকুল মধু মাতয়া 
নব কোকিল কুল গায় । 
নব বুবতাঁগণ চিত উমতায়ই 
নবরসে কানন ধায় ॥ 
নব যুবরাজ, নবল নব নাগরা 
মীলয়ে নব নব ভাত । 
গনাত 'নাতি এছন নব নব খেলন 
1বদ্যাপাঁত মাত মাত ॥ 
বসন্তের আবাঁর খেলার বৃন্দাবন । উদ্ধব দাসের উান্ত-_ 
আ'বরে অরুণ সব বৃন্দাবন 
উীঁড়য়া গগন ছায় । 
বাসন্তী রাকা রজনী । রসরাজ কৃ ও রসবতী রমণীরত্ব ধনী রাধকা। 
রাঙ্গনী সানীর কঞ্ষনীকাঁঙ্ষিনী ও শাঞ্জনীর রণরাণ শব্দের রসনৃত্য ও 
বরাঁতগীত । রবাব-মুরলীর সুরানবর । বিদ্যাপাতর কলাবতাী কাবতায় সেই 


নৃত্য-গাঁতিকা-_ 
রঙ্গিনীগণ রসরঙ্গাহ নটই । 
রণরাঁণ কঙ্কন 'কাঁঙ্গনী রটই & 
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আজ বদ্যাপাতির নিকট সবই মধুর-- 
মধূখাতু মধুকর পাঁতি। 
মধুব কুসৃম মধুমাতি ॥। 
আর যদ নন্দন দাসের সবই ফুলময়, ফুলের বনে ফুলের দোলা, ফুলের 
দেহ, ফুলের আভরণ, হাতে ফুলের শরাসন। 
ফুলময় ক্ষীতিতল, ফুলময় কুঙ্জ। 
ফুলময় সখী বারষয়ে ফল পু ॥। 
আরও-_ 
অপরুপ ফুল দোল ফুল বলাস। 
ফুল করে রহ যদ নন্দন দাস ।। 
বসন্ত স্বভাববশতঃ রসম্র্ত। তাহার উপর বন্দারণ্যের বসন্ত । পসামৃত 
সিন্ধু কৃষ্ণকিশোর রসময়ী রাধাকশোরার সঙ্গে মদনমহোৎসবে মাতিয়াছেন। 
তাই বৈষব মহাজন পদাবলণর বসম্ত অন্য তুলনাবাহত । 


বিদ্যাপত্ভি ও গোবিক্দদাঙ্গ 
ক. বিস্ভাপতি 

বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর ইতিহাসে বিদ্যাপাতি এক কালজয়ী ব্যান্তত্ব। 
এই মৌথল কার্য জখবনকাল সম্ভবতঃ ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত 
দবস্ভৃত। শ্রীমনঅহাষ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের আস্বাদনমাহাত্য্ে, বাঙ্গালীর পদাবলী 
প্রয়তায়*ুয়ীথলারাজসভার কাব 'বদ্যাপাঁতর পদসমূহ আজ বাংলার সম্পদরূপে 
পাঁরগাঁণত । 

ধবদ্যাপাঁত “একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহনীকার, এীতিহাঁসক, ভুবৃত্তাম্ত- 
লেখক ও স্জাতণনবন্ধকার হহিঙ্গাবে ধর্মবর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য 
গ্রন্হের লেখকণছলেন। “বদীর্ভলতা" নামক এতহাঁসিক কাব্য, “পরুষপরীক্ষা, 
নামক নীতি পুস্তক, 'কীর্তিপান্্রকা” নামক অবহটঠ ভাষায় গ্রন্হ, “শৈবসর্ব্বহার, 
“াঙ্গারাক্যাবলী” শবভাগসারশ 'ানবাক্যাবলী, “দগভিস্তিতরাঙ্গনী, প্রভূতি 
পুজ্তক ও অসংখ্য রাধাকৃফ্প্রেমীববয়কগীতি পদ্যে ও গদ্যে বিদ্যাপাঁত রচনা 
কাঁরয়া গিয়াছেন। দেবাঁসংহ, কশীর্তীসংহ, শিবাসংহ প্রমুখ রাজগণের পন্ঠ- 
প্মেষকতা 'তাঁন লাভ কারয়াছলেন। .সরস কবি, কাবিকণ্ঠহর, নবজয়দে, 
অভনবজয়দেব, নব কাব শেখর, ভপাঁতিধ্হ ইত্যাদি উপাঁধ-ভিতাযুক্ত 
বদ্যাপাতর পদ আমরা পাই। ষাট বংসরের আধককাল ব্যাঁপয়া তাঁহার 
সারম্বত সাধনা । শিবাঁসংহের রাজত্বকালে রাঁচত বিদ্যাপাতর পদসদ্দোহ 
উদ্জবল প্রাঁতভার পাঁরুম্ন বহন করে। “এই যুগের পদে রূপরস ও বর্ণের ইন্দু 
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ধনচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত কাঁরয়া দেয় । কম্পলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য 
যেন নাঁয়কার (রাধা চিত্রের) মধ্যে মৃর্ত পাঁরগ্রহ কারয়াছে।” বিদ্যাপাঁতর ধর্মমত 
ধবষয়ের সংশয় আজও নিরসন লাভ করে নাই। আমাদের মনে হয় প্রথম 
জীবনের শৈব বদ্যাপাঁত উত্তরকালে বৈষ্ণব 'বদ্যাপাঁতিতে সম্যত্তীর্ণ হইয়াছলেন। 
ভাগবতের পুশথ-নফলের কাজ হইতেই বোধ হয় তাঁহার 'ধর্মমতপরিবর্তনের 
সূচনা । | 

বিদ্যাপাতর উপর সং্কৃত ও প্রাকৃত কাঁবগণের প্রভাব ছিল অপারসীম। 
কালদাস, জয়দেব, ভর্তুহরি, অমর প্রমুখের কাব্য, বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দ্যো- 
গ্রন্হ বাংসায়নাদর কামশাস্ত বদ্যাপাতর রচনায় ঘে প্রভাব রাখয়াছে তাহা 
অগ্রনর পাঠক ও গবেষকজনের বুঝতে কষ্ট হয় না। 


তাঁহার রচনায় মননশীলতার সঙ্গে আলঙকারক ও ছান্দসিক চারুতা মেলবন্ধন 
লাভ কারয়াছিল। হীন্ড্িয়প্রধান অঙ্গবর্ণনের মানাবক আবেদন তাঁহার রচনায় 
মনম্তত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে যোগসমনতর রক্ষা করিয়াছিল। তাই নায়কারাধার 
ক্মপাঁরবর্তন অঙ্কণে বিদ্যাপাতি বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পাঁরয়াছেন। 
ইন্দ্রিয়নিবন্ধ মন্তজগং হইতে ভাবতন্ময়তার রাজ্যে বিদ্যাপাঁতির সম:ত্তরণ 
তাঁহার পদাবল৭কে অমরত্ব দান কাঁরয়াছে । 


প্রেমমতাদর্শ ও কলাবাধতে কালিদাস, ভর্তৃহার, অমর, জয়দেব প্রমুখের 
স্বাতন্দ্য লক্ষ্য কারবার বিষয়। জয়দেবের হাঁরস্মরণাকাঙ্ক্ষা ও?বলাসকলাকৌতুহলের 
মধ্যে 'বলাসকলাকৌতুহল 'বদ্যাপাততে পাঁরদস্ট হয় বাঁলয়া তাঁহার বাব 
আভনবজয়দেব বা নবজয়দেব-আখ্যা। ভর্ত্হার শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক, 
বৈরাগ্যশতকের রচাঁয়তা । তাঁন যখনই যে বিষয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন তখনই 
তাহাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত কারয়াছেন। তাঁহার শঙ্গারশতকে 
উপভোগের পরাকাচ্ঠা প্রদর্শিত অমরুর নিকট দায়ত এবং দায়িতার সম্পকইি 
সব, আর সকলই তুচ্ছ। প্রেমের কাঁব অমর; জানেন শুধু আপন প্রয়াকে। 
/৯10810 08,0105 005151801017 01 1095619 210 18199 1709 11)09091)1 91 
0079. ৪১০০1 01116. কালিদাস কেবল আঁদ্বতীয়। কালিদাস সমানধর্মা 
রবান্দ্রনাথ 'লাখলেন 'কালদাসের সোন্দযণচাণ্চল্যের মাঝখানে ভোগ বৈরাগ্য 
স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের 
কাব্য বলা যায়, তেমন কাঁলদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যাভোগের এবং ভোগ 
বরাতির কাঁব বলা যাইতে পারে । তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যয 1বলাসেই শেষ হইয়া 
যায় নাই, তাহাকে আঁতক্রম করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে । বিদ্যাপাঁতির কাব্যে 
জয়দেবলভ্য রাঁতসৃখসার প্রেম-চত্র, ভর্তৃহরি-অমরুখ্যাত শৃঙ্গারসচ্ভোগ, 
বাৎসায়নবিখ্যাত কামকলা, সংস্কৃত কাব্াভাঙ্গর সবই 'মালবে। কাঁলদাস 
তাঁহার কাব্যে যৌবন তথা সৌন্দয্যেপভোগস্পৃহাকে যে ভাবে কল্যাণমাধূযেো 
পাঁরণাঁত দান কাঁরয়াছেন তাহা, কেবল বিদ্যাপাঁত নয়, অন্যনও দুর্লভ । তবু 


১০২ পদাবলণর পথ 


1বদ্যাপাতি বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়, তাঁহার দেহাশ্রয়বার্তনী কামনা একসময় 
বরহতন্মগ্নতার পাবন্রতায় উন্নীত হয়। অক্গাশ্রীয়নী কামনাতাঁটনী লীন 
হইয়া যায় বিরহের অশ্রুসমূদ্রে । | 


যে-কৌশলে বদ্যাপাঁত তাঁহার বয়ঃসাম্ধগতা রাধাকে বিকচযৌবনা করিয়া 
তুলয়াছেন, চণ্চলাকে চাতুর্ধময়ী ও গভীরা কাঁরয়া তুঁলিয়াছেন, ভীরু ও মগ্ধাকে 
কৃষ্প্রেমাবভোরা ও আত্মহারা দেখাইয়াছেন, কৈশোর হইতে যৌবন পধন্ত মানস- 
ববর্তন সাধিত কাঁরয়াছেন তাহা এক কথায় পদাবলী সাহত্যে তুলনা রাহত। 
বিদ্যাপাতর বয়ঃসন্ধি বিষয়ের পদ অনুপম । বয়গঃসান্ধি-বর্ণনায় বদ্যাপাতির 
নৈপ্‌ণ্য এমনভাবে প্রকট হইয়াছে যে পূর্বরাগের পদপ্রয়োজন যেন নঃশেষিত 
হইয়াছে । তাঁহার রচিত বয়ঃসান্ধি-পদে বয়ঃসান্ধ-সমুচিত দেহ-মনের পাঁরবর্তন। 
গ্রকাশত £ 


সৈসব জৌবন দরসন ভেল। 
দহ দলবলে ধান দম্দপাঁড় গেল ॥ 
কবহ বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি। 
কবহ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উ্ঘার ॥ 
থর নয়ান আথর কছু ভেল। 
উরজ উদয়থল লাগলম দেল ॥ 
চণ্ল চরণ চিত চণল ভান। 
জাগল মনাসজ মদত নয়ান ॥ 
শবদ্যাপতি কহে সুন বরকান । 
ধৈরজ ধরহ মলায়ব আন্‌ ! 
কিংবা 
খনে খনে নয়ান কোন অনুসরঈ । 
খনে খনে বসনধাঁল তনু ভরঈ ॥ 
খনে খনে দসন ছটাছনট হাস। 
খনে খনে অধর আগে করুবাস ॥ 
চ*উাকি চল এ খনে খনে চল? মন্দ ॥ 
মনমথ পাঠ পাহল অনবন্ধ ॥ 
হরদয় মুকুল হোর হেরি ঘোর । 
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর ॥ 
বালা সৈসব তারুণ ভেট। 
লখএ ন পারএ জেঠ কনেঠ ॥ 
বিদ্যাপাত কহ সুন বর কান । 
তরাীণম সৈসব চিহছই ন জান ॥ 


পদাতলীর পথ ১০৩ 


তব পর্বরাগময়ী 'বিদ্যাপাতর রাধা যখন বলেন কৃষ্ণপ্রেমানরাগ ব্যাখ্যা 
কারতে তিলে তিলে নতন বাঁলয়া মনে হয়, জম্ম হইতে রূপ দোখয়াও নয়ন তৃপ্ত 
হইল না, মধুর বাক্য শানয়াও ষেন শ্রাতপথে প্রবেশ কারল না এবং 


কত মধু যাঁমনী রভ সে গোঁয়াইলু 
না বুঝল" কৈহন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল 


তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥ 


তখন 'বদ্যাপাতর গভীরতামুখী মনের প্রকাশ উন্মোচিত হয় । 


রাধাপর্বরাগের মতো কৃষ্ণ-পূর্বরাগও 'বদ্যাপাতর তুঁলিকায় কম পাঁরপাট্য 
লাভ করে নাই। নায়িকার অঙ্গ-বর্ণনা সেখানে প্রকট, রচনারীত সং্কৃতানুগ । 
কৃষ্ণ বালতেছেন, সজাঁন ভালো কাঁরয়া দেখা হইতে পারিল না। মেঘমালার সঙ্গে 
বিদুযত্বল্লরীর মতো নীলবাসে গৌরাঙ্গী রাধা হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। অদ্ধেক 
বক্ষ হইতে অণ্ুল ম্খালত হইয়াছে, অদ্ধেক বদনে হাস্যরেখা। অধ্ধেক নয়নে 
কটাক্ষতরঙ্গ নাক্ষপ্ত হইয়াছে । অর্ধেক অণ্ুলে আবৃত অর্ধেক ভ্ঞন-দর্শনে 
মদন তাঁহাকে দগ্ধ কাঁরতেছে । একে রাধাদেহ গোৌরাভ, তাহার উপর কনক- 
কটোরার মত স্তনযুগ্ম, অনঙ্গ তাঁহার কাঁচলী, তাহার উপর হারলতা মনোহরণের 
জন্য কামদেব কর্তৃক স্থাঁপত ; বাব বামদেবাবাহত ফাঁস। মুস্তাপতীন্তসুন্দর- 
দন্তরাঁজ অধরে 'মাঁলয়াছে, তাহার উপর মৃদ:কনাবলী । 'বদ্যাপাত বালতেছেন 
কৃষেের সে. রূপ দৌখয়া দেখিয়া তৃপ্ডি হয় নাঃ 


সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল 
মেঘমালা স"*য় তাঁড়ত লতা জন 
1হরদয়ে সেল দঈ গেল। 
আধ আঁচর খমি আধ বদন হাস 
আধ 'হ নয়নতরঙ্গ। 
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি 
তবধার দগধে অনঙ্গ ॥ 
একতনুগোরা কনয় কটোরা 
অতনু কচিলা উপাম। 
হার হরল মন জন বাঝি এ সন 
ফাস পসারল কাম ।। 
দশনমূকুতাপাঁতি অধর 'মিলায়ল 
মৃদু মৃদু কহতাঁহ* ভাপা । 
বিদ্যাপাঁতি কহ অতএ সে দুখ রহ 
হেরি হেরি ন পূরল আসা ॥ 


১০৪ পদাবলীর পথ 


রাধা-পবরাণের পদরচনায় বিদাপাতর অমরু-অনুসাত লক্ষণীয় 2 


অবনত আনন কএ হম রহলিহ- 1 তথ্বন্কাভিমুখং মুখং বিনামতং 
বারল লোচন চোর । ূ দছ্টিঃ কৃতা পাদয়ো 
পিয়া মুখরুচ পিবএ ধাওল ৷ স্তস্যালাপকুতহলাকুলতরে 
জনি সে চাঁদ চকোর ।। শ্রোন্রে নিরুদ্ধে ময়া । 
ততহ সঞ্জে হঠে হট মোঞ্ে আনল | পাঁণভ্যাং চ তিরস্কৃতঃ সপহলকঃ 
ধএল চরণ রাখ । দ্বেদোদগমো গন্ডয়োঃ 
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ - | সখ্যঃ কিং করবাণি যাঁন্তি শতধা 
তই অও পসারএ পাঁখ ॥ মংকণুলীসন্ধয়ঃ ॥-_ অমর? 
মাধবে বোলাল মধ.র বাণ 
সে সনি মদু মোঞ্ে কান। 
'তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল র 
ধার ধনু পচবান ॥। 
তনু পসেবে পহাসান ভাসাঁন 
পুলক তইসন জাগু। 
চুন চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটাল 


বাহ্‌ বলয়া ভাগ ॥--বিদ্যপাঁত 


আঁভসারাবষয়কপদ রচনায় 'বদ্যাপাঁতর কালদাস, অমর, জয়দেব প্রমুখ 

সংস্কৃত কবিগণের অনুসরণ চোখে পড়ে। তবু 'বিদ্যাপাতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । আঁভসারণীর প্রাত সখী-দৃতী-উপদেশ £ প্রথমে নিকটবার্তনী 
হইবে না। কুটিল অপাঙ্গীবক্ষেপে ক্ণর মদনকে জাগ্রত করিবে । স্তনদ্বদ্দৰ 
আবৃত কারয়া ভ্তভনমূলসৌন্দযয দেখাইবে। নীবগ্রান্হ দৃঢ় রাখবে । মান 
করিবে, ভাবও রাখিতে হইবে । এমনভাবে রস রাখিতে হইবে যাহাতে সে 
পুনঃপুনঃ আসিতে পারে £ 

সান পাহলাহ 'নিঅরে না জাব। 

কুটিল নয়নে ধান মদন জাগাঁবি ॥। 

ঝাপাঁব কুচ দরসায়বি কম্ধ। 

দঢ় কার বাদ্ধাব নাঁবক বন্ধ | 

মান করাঁব কছ? রাখার ভাব । 

রাখাঁব রস জন্‌ পদনপুন আব ॥ 


মানের পদে _বদ্যাপাঁতির উপর জয়দেবের প্রভাব প্রকট । মাথুর ও ভাব- 
সম্মিলনের পদে বিদ্যাপাতর কাঁবত্ব অনাধারণ মহিমা, লাভ কাঁরয্লাছে। 
দেহকৌন্দ্ুক প্রেম সেখানে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে । রাধাআর্ভ তাহাকে লোকোত্র 

' সমুল্লীতি ও গভীরতা দান করিয়াছে । মাথুরের এক পদে রাধা বালতেছেন £ 
?মলন-ব্যবধান-্ভয়ে বক্ষে সক্গমবাস ও চন্দনদ্ুবান্মলেপন অর্পণ কার নাই ; সেই 


পদাবলণর পথ ১০৬ 


প্রয়তম আজ নগ-নদী-অন্তরবতর্ঁ। যে কৃষ্ণগর্বগৌরবে আ'ম কাহাকে গাঁণ 
“নাই, আজ তাহাদের কেই বা না ক বাঁলতেছে £ 
চির চন্দন উরে হার ন দেলা । 
সো অব নদশাগার আতর ভেলা ॥ 
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা। 
" সো পিয়া বিনা মোহে কে ক না কহলা ॥ 
প্রকীতসচেতন কাঁবাবদ্যাপাঁতর কাঁলিদাসান:গত্য সার্থকতা লাভ করে যখন 
তাঁহার মাথুরীবরহ বষাপ্রকৃতির পটভমকায় সংস্থাপিত হইয়া অনন্যসাধারণ 
প্রকাশনা লাভ করে $ 
সাঁথ হে হামার দুখের নাহ ওর। 
এ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মান্দর মোর। 
রাধা আবরত “মাধব মাধব স্মরণ কাঁরয়া মাধব হইয়া গেলেন, আপনার 
'গঃণ-লদব্ধ তিনি নিজ ভাব-স্বভাব ভালয়া গেলেন ।-- 
অন:খন মাধব মাধব সোঙারতে সুন্দরী ভোল মধাঈ। 
ও নিজভাব স্বভবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাঈ ॥। 
_-অংশে প্রকাশিত অধ্যাত্ব-তন্ময়দ1ন্ট 'িদ্যাপাঁতিকে লোকোত্তর-কাব-ময্ণাদা 
দয়াছে। 
রাধা ভাবসাম্মলনের পদে বাঁলতেছেন কৃষ্ণ ঘরে আসলে তান নিজ দেহে 
কাঁরবেন মঙ্গলাচরণ। ভ্তনম্বন্দ৭ হইবে সংবর্ণকুম্ভ। নেত্রে অঞ্জন "দয়া 
কাঁরবেন দর্পণ । আপন-অচ্গে দনমা্ণ করিবেন পূজা-বেদশ । কেশদাম হইবে 
মানী। গুরু নিতম্বযুগল হইবে কদলী। গনিতম্বমণ্ডল-কাঁচ্ষনী হইবে 
আম্রপল্লব। দেশ-দেশ-সমানীত পাঁরপাম্ববার্তনী কাঁমনীরা চাঁদের হাট 
বসাইবে। 
পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে। 
মঙ্গল জতহ করব নিজ দেহে ॥। 
কনয়া কুম্ভ ভার কুচযগরাখি। 
দরপন ধরব কাজর দেই আঁথ ॥ 
বোঁদ বনাওব হম অপন অঙ্গমে ৷ 
ঝাড়ু করব তাহে 'চকুরাবছানে ॥। 
কদাঁল রোপব হম গুরুূআ নিতম্ব। 
আমপল্পব তাহে 'কাত্কান সঃবম্প ॥ 
1দাঁশ দাশ আনব কামনী ঠাট। 
চৌঁদিকে পসারব চাঁদিক হাট ॥। 
ইহার সঙ্গে মিলাইয়া পাঁড়বার মতো অগরুক বিতা £ 
দশঘা চম্দনমাগলিকা 'বিরাঁচতা দৃষ্ট্যেবনেন্দীবরৈঃ 
পৃষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদীভিঃ। 


১০৬ পদাবলীর পথ 


দত্ঃ স্বেদমনচা পয়োধরযুগেনার্ঘেযা ন কুম্ভাম্ভসা | 
দ্বরেবাবয়বৈঃ "প্রয়স্য বিশতম্তম্ব্যা কৃতং মত্গলম: ॥ 
বদ্যাপাত বিরচিত 
(১) মাধব, বহৃত নাত কার তোয় 
দেই তুলসী এদেহ সমার্পলু" 
দয়া জনু ছোড়ীব মোয় ॥। 
(২) তাতল সৈকত বারাবদ্দুসম 
সুতাঁমতরমণীসমাজে | 
তোহে বিসার মন তাহে সমার্পলঃ* 
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 
প্রভাত পদে ভগবদপলাব্ধর সঙ্গে ভন্তহৃদয়ের গভীর আকাঁত সহদয় 
পাঠকবর্গকে দেহাতীত জগতে লইয়া যায় । 


খ. গোবন্দদাস 


টচৈতন্যোত্তর বৈষণবমহাজনমালকায় গোঁবদ্দদাসকাঁবরাজ এক অততযুত্জবলমাঁণ- 
স্বরপ। ধ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দার মধ্যভাগ হইতে সপ্তরশ শতাব্দীর 1দ্বতীয় 
দশক পযন্ত কাঁবর জীবনকাল । গোঁবন্দদাস কাবরাজের বাসভ্গম তো'লয়া 
বূধরী, পোত্রক বাসচ্ছল কুমার নগর । পতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম 
সুনন্দা, পত্বীর নাম মহামায়া, পনুত্র দিব্য সিংহ, পৌন্র ঘনশ্যাম কাঁবরাজ ৷ নরহরি 
চবার প্রণীত ভান্তরত্বাকরে আছে-_ 
রামচন্দ্রগোঁবন্দ এ দুই সহোদর ! 
'পতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥| 
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডতে । 
তেখহো মহাকাঁব নাম [বাদত জগতে ॥ 
মাতামহ দামোদর হইলেন বিখ্যাত সঙ্গাতদামোদরের রচায়তা | জাতিতে বৈদ্য 
হইলেও গোবন্দদাস ?পত.বংশ ও মাতৃবং হইতে নবত্ব ও পাণ্ডিত্যের ধারা 
লাভ কারয়াছলেন। 
অগ্রজ রামচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণভন্ত । বাল্যে গোবিন্দদাস মাতুলালয়ের শান্ত 
পাঁরবেশে হন বা্ধতি। কঠিন গ্রহণীরোগে মরণাপন্ন গোবিন্দদাস অগ্রজ 
রামচন্দ্র প্রেরণায় শ্রীনিবাসের শিব্ত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পর 'হইতেই তাহার 
কাঁব-প্রাতভার প্রকাশ । গর; শ্রীনবাসের আদেশে গোবিন্দদাস কর্তৃক কৃ্ণ পদ- 
রচনা । শ্ত্রীজীব প্রমুখ গোস্বামগণ গোবিদ্দদাসের কাঁবত্বে মুগ্ধ হন ও কবিরাজ 
“উপাধিতে ভূষিত করেন । গোবিন্দদাস ছিলেন “মঞ্জরী” ভাবের সাধক । 
গোবন্দদাস সংস্কৃত সাহিত্যে সপণ্ডিত 1ছলেন। শ্রীরুপ গ্োোস্বামধর 
পদাবলী” ও শ্রীধর দাসের “সদ্যন্তকণমিত, গোবিন্দদাসের উপর প্রভাব বিস্তার 


পদাবলীর পথ ১০৭ 


কারয়াছল। গোবন্দদাস প্রায় ছন্রিশ বসর যাবৎ সারম্বত সাধনায় রত ছিলেন। 
যুগ-ব্যবধানে ব্যবহিত হইয়াও গোঁবন্দ দাস বিদ্যাপাঁতকে গুরুর:পে গ্রহণ 
কারয়াছিলেন, বিদ্যাপাঁতি-ব্যবহৃত ব্রজব্ঠীলকে ভাষা ও সংস্কৃতানূগ অলংকার 
ছন্দ-রীতিপ্রধান রচনাভঙ্গীকে নিজ পাহত্যকর্মে নিয্স্ত কারয়াছিলেন। 
'শান্তপদ', সংকৃতনাটক "সঙ্গীত মাধব ও বৈষ্ণবপদ-সমূহের রচাঁয়তা 
গোবন্দদাষ । 


(১) 1বদ্যাপাত পদ যুগল সরোরুহ 
[নঃস্যান্দত মকরন্দে। 
তছ মঝু মানস মাতল মধুকর 


'পিবইতে করু অনুবদ্ধে ॥ 
(২) কবি-পাঁত 'বদ্যাপাত মাত মানে 
লাথখগীতে জগচাীঁতে চোরায়ল 
গোঁবন্দ-গোরি-সরস-রস-গানে । 
ভুবন আছয়ে যত ভারতি-বাণি। 
তাকর সার সার পদসণয়ে । 
বাম্ধল গীত কতহ? পারমাঁণি ॥ 


এবং অন্যান্য পদে গোবিন্দ দাস 'বদ্যাপাতর প্রাত শ্রদ্ধা ঈীনবেদন কারয়াছেন। 
বৈষ্খবকাঁব বল্লভদাস গোবিন্দ দাস কাঁবরাজকে 1দ্বতীয় বিদ্যাপাঁতআখ্যায় ভ্াষত 
করিয়া লাখলেন £ 
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনে দরবে শিলা 
গাইলেন কাব বিদ্যাপাঁত ॥ 
তাহা হৈতে নহে ন্যন গোঁবন্দের কাঁবত্গুণ 
গোঁবন্দ 'দ্বতীয় 'বদ্যাপাতি ॥ 
যেহেতু বাসুদেব ঘোষ গোরলীলাবলম্বনে সুন্দর পদরচনায় সমর্থ 
হইয়াছলেন এইজন্য গুরু শ্রীনবাস গোঁবন্দদাসকে সে বিষয়ে পদরচনা না 
কারয়া কঞ্ণাবষয়ক পদরচনায় মনোনবেশ করিতে বাঁলয়াছলেন। তবু 
গোঁবন্দদাসের গৌরাবষয়ক পদ তাঁহার গৌরশ্রদ্ধার অকৈতব প্রকাশ । গৌরাঙ- 
দর্শন-বণ্চিত গোবিন্দদাসের ভন্তকাঁবচত্ত সেই সেই পদে যে আর্তীমশ্রা ভান্ত- 
পারচাত রাখয়াছে তাহার তুলনা কম মিলে ঃ | 
(৯) আবরত প্রেম রতনফলাবতরণে 
অঁখল মনোরথপ:র। 
তাকর চরণে দীনহীন, বা্চিত 
গোবিন্দ দাস রহ দূর ॥। 
(২) গৌরাঞ্গের-নিছনি লইয়াঃমার 
ও-রূপ মাধুরী ?পারাতি চাতুরা 
[তল আধ পাশারতে নার ॥। 


-১০৮ পদাবলীর পথ 


(৩) 'নজরসে নাচত নয়ন চুলায়ত 
গাওত কত কত ভকতাহ মোল। 
যো রসে ভাঁস অবশ মাহমন্ডল 
গোবিন্দদাস তহ পরণ না ভোঁল ॥। 


কৃষরপ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের অলংকারছন্দো-ধান-সৃষমার পদ্যাংশ ৪ 
নন্দনন্দন চন্দচন্দরন 
গন্ধানান্দত অঙ্গ । 
জলদ-সুন্দর কম্ব্‌-কম্ধর 
নাঁন্দ ?সন্ধুর ভঙ্গ ॥ 
রাধারপেও তাই । 
এ ধান না করু পসাহন আন। 
এতহ* নেহার মুগধ মধুসূদন 
[দনরজন? নাহ জান। 
সন্দূর তরূণ অরুণ রুচি রাঁঞ্জত 
ভাল সধাকর কাঁত। 
ঘো ঘন চিকুর 'তামর ঘন টুঁম্বত 
ইহ আতি অপরূপ ভাত ॥ 


_ ধান রাধা অন্য প্রসাধন কারও না। এই দেখিয়াই মধুসূদন এমন মুগ্ধ 
যে, দন-রজনন"ভেদে তিনি অসমর্থ । ভুর:-মধ্যবতা 'সিন্দুরবিন্দু তরুণারূণের 
সৌন্দযম্ডিত, ললাটে ইন্দুদন্যাত। সেই সং্য-চন্দ্র, ঘনকেশাম্ধকারের দ্বারা 
'চুশ্বিত। ইহা আত অপূর্ব দৃশ্য ।; 


গোবিন্দদাসের সৌদ্দ্যয-সচেতন-মনের সাস্ট-রূপে এই পদ্যাংশচয় উদাহৃত 
হইরার যোগ্য । 


পূর্বরাগের পদে রূপগোদ্বামিকতাবদগ্ধমাধব নাটকে রাধা-পূর্ব রাগের স্পর্শ 
সজাঁন মরণ মানয়ে বহুভাগি | 


কুলবতী তন . পুর্ষে ভেল আরাতি 
জীবন কয়ে সুখ লাগি ॥ 
পাহলে শুনল: হাম শ্যাম দু-আখর 
ও তৈএনে মনচার কেল। 
না জানি কোন এঁছে মুরাল আলাপই 
চমকই শ্রযাত হার নেল ॥ 
নাজানি কোন উহ পটে দরশায়লি 


নব জলধর 'জান কাঁতি ৷ 


পদাবলীর পথ ৯০১৯, 


চাঁকত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে 
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥ 
গোবিদ্দদাস কহয়ে শুনি লুন্দার 
অতএ করহ বিশোয়াস। 
যাকর নাম মুূরল*্রব তাকর 
পটে ভেল যো পরকাশ ॥ 
তুলনীয় £ একস্য শ্রুতমেব লুষ্পাঁত মাতং কৃ্ণেতি নামাক্ষরং 
সাদ্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাম্‌পনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ । 
এষ 'স্নগ্ধ-ঘন-দুযাতির্মনাঁস মে লগনঃ স্কৃদ্বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধক পুরুষন্রয়ে রতিরভ্ন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয় ॥ বদগ্ধমাধব 

-_একজনের কৃষ্ণ নামাক্ষর শ্রবণমান্রই মাত লোপ হইয়াছে ; অপর একজনের 
বংশীনিনাদ উন্মাদ দশা 'বধান করিয়াছে ; আর এক 'স্নগ্ধ মেবকান্তি একবার 
দেখামান্্ মনে চিন্রবং লন হইয়া আছে ; এই কষ্ট ধিক_-তিনজন পুরুষে প্রণয় 
অপেক্ষা মৃতুযুই শ্রেয়ঃ । 

পদরচনাকর্মের গুরু বিদ্যাপাতির জহাঁ জহাঁ পদযুগধরঈ" পদাঁটর আদর্শে 
শিষ্য গোঁবন্দদাসের বিখ্যাত কৃষ-পূর্বরাগ-বিষয়ক পদ, চিন্রধর্মে সংম্দর, মালা- 
ণনদর্শনা-আতিশয়োস্তি-অলঙকারের শোভাবুস্ত £ 

যাঁহা যাঁহা ঠনকসই তনু তনু জোতি । 
তাঁহা তাঁহা বিজুর চমকময় হোত ॥ 
যাহা যাহা অরুণ চরণে চল চলই । 
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥ 

দেখ সাথ কো ধানি সহচার মেলি । 
হামারি জঁবন সঞ্জে করতাঁহ খোল ॥ 
যাহা যাহা ভঙর ভাঙ বলোল। 
তাঁহা তাঁহা উছুলই কাঁলন্দী হিলোল ॥ . 
যাঁহা যাঁহা তরল 'বলোচন পড়ই। 
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই ॥ 
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস । 
ভাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান। 

চিন লহঃরাই চিনই নাহ জান ॥ 

_-যেখানে যেখানে শ্রীম্তীর তনুদেহের দযাতি-প্রকাশন, সেখানে সেখানে 
ধবজুলীর চমক, যেখানে যেখানে তাঁহার অরুণ-বর্ণচরণপাত পেখানে সেখানে 
স্থলকমলদলাবকাশ ; মাঁখ দেখ কে ধনী সাঙ্গনীমেলায় আমার জীবন সঙ্গে খেলা 
করিতেছে । যেখানে যেখানে তাহার ভঙ্গুরাবলোল ভু-ভাঙ্গমা সেখানে সেখানে 


১১০ ও পদাবলীর পথ 


উদ্বোলত কালন্দীর তরঙ্গভঙ্গ ; যেখানে যেখানে তাঁহার তরল-দৃম্টিপাত সেখানে 
সেখানে নীলোংপলের পূর্ণতা ; যেখানে যেখানে তাঁহার হাস্যমাধুরী সেখানে 
সেখানে কুন্দ-কুমুদের প্রকাশ । গোঁবন্দদাস বাঁলতেছেন রাধা-রুপমন*্ধ কৃষ্ণ 
রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পাঁরতেছেন না। | 

 গোবিন্দদাসকাঁবরাজ-বরাঁচত পদের চিন্রধাম্তা ও বচন-রচন-চাতুরীর 
সমুক্জবল দম্টান্তযূস্ত মার এক উনাহরণ ; পদ।) কুষ-পুনরাগের রাধানরূপ 
ভপনে £ 


কাণ্ন-কল পব:ন উলটায়ল 
এরক্তন বদন স্ণার। 
সরবস লেই পালাঁট পুন িন্ধল 


রাঙ্গান বক নেহার । 
সজ'ন কো দেই দারুণ বাধা । 


নয়নক সাধ সাধ নহি পরল 
পালাঁট না হেরল:' রাধা । 
ঘন ঘন আঁচর কুচাগার কচির 


হাঁস হাঁস তাহপুন হেরি। 
জনু মঝু মন হাঁর কনয়াকুম্ভ ভার 
মুহরি রাখল কত বেরি ॥ 


যব মন বান্ধল ই'ন্দুয় ফাঁফর 
তাহ মিলন আন আন। 
কাঠক পুতাল 'এঁছে মরুছায়ত 


গোবন্দদাস পরমাণ ॥ 


শ্লীরাধার বদন বায়ু-ভরে উলটাইয়া-পড়া স্বর্ণ-পদ্ম £ সর্বস্বহরণ কাঁরিয়া 
সেই রাঙ্গনী আবার বঙ্কনেহারণী হইতেছে । সাথ, আমাকে কে বাধা দিল 
জানিনা, সাধ পূরণ কাঁরয়া নয়ন ভায়া রাধাকে দেখিতে পারলাম না। ঘন- 
মেঘর্চি বসনাণুলের কাঁচলীতে কু$গার ঢাঁকয়া হাণসয়া হাঁসয়া তাহা তান 
দেখিলেন। নাকি, ঘন ঘন অচিল খসাইয়া স-কণ্লুলিকা কুচাগারর প্রাত হাসিয়া 
হাঁসয়া দুষ্ট দিয়া যেন আমার মন হরণ করিলেন ; রাখিলেন ম্রাঁঞ্কত কাঁরয়া 
কনক কলসীতে । যখন মন বাঁধা পাঁড়ল তখন অন্যান্য হীস্দ্িয়-গ্রামও তাহার 
সঙ্গে মীলল। কামন্ঠ পুভ্তলশবৎ ম]চ্ত হইলাম । প্রমাণ গোবিন্দদাস। 


আঁভসারপ্রস্ভুতি, 'বাঁবধ আভিসার, বিচিত্র আভিসারোচিত বসন-ভ:মণানু- 
লেপন, আভগারের খাতু প্রকীতি ইত্যাঁদ থোচিত শব্দ-ছন্দো-গ্রন্হনে গোবিন্দদাস 
এমন কাঁরয়া চিত্রিত কারয়াছেন ষে আভিসারের শ্রেষ্ঠ পদরচাঁয়তা-রূপে তাঁহাকে 
সকলেই স্বীকার কাঁরবেন। এ চ্ছলে গোবন্দদাদ সংক্কৃতশাচ্ঘের সম্পূর্ণ 
অনুবতরঁ। 


পদাবলীর পথ ১১১ 


'গোঁবিন্দদাস সম্পকে আরো বলবার আছে । 


ক) রূপে ভরলাদঠি সোঙার পরস মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ । 
মধুর মূরলী-রবে শ্রাতি পারপ্যারত 
না শুনয়ে আন পর সঙ্গ ॥ 


থ) হাদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল 
প্রেম প্রহরি রহু জাঁগ । 
গুরুজনগোৌরব চৌর সদশ ভেল 
দূরাহ দুরে বহু ভাগ ॥। 


'গা) প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 
না ভেল বগল পলাশা। 
প্রাতপদ চাঁদ উদয় ৈছে যামিনি 
সুখলব ভৈ শেল নৈরাশা ॥। 


ঘ) শুনলহ মাথুর চলত মুরারি। 
চলতাহ' পেখলো নয়ন পসার ॥ 
পাল'ট নেহাঁরতে হাম রহ" হোর। 
শুন্য মান্দরে আয়ল ফোর ॥ 
দেখ সাঁখ নীলজ জীবন মোই। 
'পাঁরাঁত জানায়ত অবঘন রোই ॥ 
যো কুসীমত বন কুঞ্জকুটীর । 
যো যমূনাজল মলয় সমীর ॥ 
যো হিমকর হের লাগএ চত্ক। 
কাহু বনু জীবন কেবল কলতক ॥। 


৬) যাহা পহু* অরুণ চরণে চালযাত । 

তাহা তাঁহা ধরাঁণ হইয়ে মঝুগাত ॥ 
ইত্যাঁদ অংশে কৃষ্ণানুরাগনীর প্রেমগভশরতা ও আবেগ, বিরহবিবশার আর্ত 
ও ক্রন্দন গোঁবন্দদাস যেভাবে রূপায়ত করিয়াছেন তাহা একান্ত হদক্-স্পশ- 
ক্ষম। অলঙ্করণ, শব্দচয়ন, ছন্দোগ্রন্হন, চিন্রকম্পাঁবধান ইত্যাদিতে তাঁহার বাক- 
প্রাতমার বাহরঙ্গে লোচন-রোচন-রূপ ও অন্তরঙ্গে আনম্দ-বেদনাঘন অনুভাতর 
সুষমা তাঁহাকে অলোকসামান্য গৌরবের আঁধকারাী কাঁরয়াছে। তান কেবল 

ভন্ত কিংবা কেবল কাব নহেন; 'তাঁন ছিলেন ভস্ত-কবি। 


প্রায় শতাব্দীকাল বাবধানে ব্যবাহত হইয়াও বিদ্যাপাত-গোবিন্দদাসের নৈকট্য 
লক্ষণায় হইয়া আছে। বিদ্যাপতি ছিলেন প্রথম জীবনে শৈব, গোবন্দদাসের 


১১২ * পদাবলর পথ 


প্রথমজীবন আতধাহিত হয় শান্ত পারবেশে। গোঁবন্দদাস বিদ্যপাতির 
ব্রজবূলিতে পদ রচনা করিয়াছেন। ভিতা পদ না পাওয়া গেলে ভাষাসাম্যহেতু 
পদকতাঁ বদ্যাপাত 'ি গোবন্দদাস--নির্ণয় কঠিন হইয়া উঠে। 'বদ্যাপাতর 
'বাঁবধ শাম্মে, বিশেষ সংকৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে বৈবুধ্য ছিল অগাধ । গোবদ্দ- 
দাসেরও বহ-শাম্ত্-দশতা ও সংকৃত-প্রাকত সাহত্যে বৈচক্ষণা সপ্রমাণ। 
মণ্ডনকলাসমদ্ধরচনায় উভয়েরই তাই আগ্রহ ও নৈপুণ্য । রাজসভার কাব 
বদ্যাপাঁতর পদসমূহে মাজত উজ্জঙল তীঁক্গম নাগারকত্তের প্রকাশ, প্রকাশ 
সৌন্দর্যয সচেতনতার । বিদ্যাপাঁতর পদে নায়কা রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বেশ-ভষা 
অলহ্কার-অনুলেপাদর সমুক্জ্ল বর্ণনা । গোঁবন্দাসের রচনায়ও রুপবর্ণন, 
পূর্বরাগ, আভসার-প্রভাঁত পদে নায়কা রাধার বসনালংকরণাঁদ সহ দেহবর্ণনা 
সমুল্লেখ্য । বিদ্যাপাতর কাবতা স্ত্রীমন্‌ মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের আস্বাদন মাহাত্ে 
ধন্য, গোবিন্দদাস শ্রীঠৈতন্যের দর্শন-বাণত বাঁলয়া কাতর । উভয়ের রচনায় 
বৈষণবীয়-ভাবূকতার পাঁরমণ্ডল । এখানে উল্লেখ করিতে হয় বিদ্যাপাত 'ছিলেম 
চৈতন্যপ:ববিতাঁ" গোঁবন্দদাস কাঁবরাজ পরবতী“ । পদরচনায় তাই দদ্যাপাততে 
গৌরপ্রভাব নাই ; গৌর প্রভাবের বদ্যমানতা গোবিন্দদাসে । রাধার ভাব ও 
অঙগকাম্তিয্যন্ত শ্রীমন: মহাপ্রভুকে মানসক্ষেত্রে স্থাপিত কাঁরয়াই তাঁহার রাধা- 
চরিশ্রের অতকন ; সেইহেতু তাঁহার রাধাতে সৌন্দষেএর সঙ্গে ভাবসাম্দুতার অদ্বয় 
প্রকাশন । আমরা মনে কাঁর শ্রবণলোভন শব্দ-ছন্দ-অলঙকারাদর সহযোগে লালত 
বাকপ্রাতমাশীনম্মাণ ও চার? চন্রকজ্পাঁবধানে গোঁবন্দদাস 'বদ্যাপাঁতর অনসারী 
তে। বটেই কোথাও কোথাও তাঁহাকে আঁতব্রম কারয়া গিয়াছেন; তবে অম্তলন 
আবেগ-বেদনার দ্যোতনায় গোঁবশ্দদাসের 'বদ্যাপাত-আতক্রমণ স্বতঃই সহ্দয়- 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


॥ ঢণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাপ ॥ 
ক. চন্ডাীদাস 


ব্ষব পদাবলীর ইতিহাসে চণ্ডদাস এক আত "প্রিয় পারাচত নাম । রাধা- 
কৃষ্ণ-[বষয়ক পদগৃলিতে চণ্ডীদাস, বড়? চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস 
দীনহশন চণ্ডীদাস প্রভাতি ভণতা দম্ট হওয়ায়, চণ্ডীদাস কয় জন, তান বাঁকুড়া 
ছাতনার, না, বীরভূমের নাল্নুরের, কে কোন কোন পদের রচাঁয়তা, চণ্ডীদাস- 
খ্যাঁভিতে সমাগ্রহী কোনো কাব চণ্ডীদাসের নামে কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছলেন 
কী না, গায়কদল চণ্ডীদাস-পদ-প্রয়তায় অন্য কোনো রচায়তার পদকে 
চণ্ডঈদাসের পদ বলিয়া গান করিতেন কী না ইত্যাঁদ চণ্ডীদাস-সমস্যা । সেই 
সমস্যায় না গিয়া যে চণ্ডীদাসের পদ বাঙ্গালীর কানের ভিতর 'দিয়া মরমে পাশিয়া 
তাহাকে যুগ যুগ কাল ধাঁরয়া আকুল করিয়া আসিতেছে, আমরা সেই চন্ডাদাসের 
কথা আলোচনা কারব । তাঁহার প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্হ নাই । সম্ভবতঃ প্রাম্টীয় 
চতুদ্দ শ শতাব্দী-আবিভূত ব্যান্ত তিন। তান ছিলেন চৈতন্যপনর্ব যুগের 
এবং 'বিদ্যাপতি-সমকালের । শ্রীমন.মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্র চণ্ড+দাসের পদ আস্বাদন 
কাররা গভীর আনন্দলাভ কাঁরতেন । 

চণ্ডীদাসপদাবলণকে বাল/লীলা, পূর্বরাগ-অনুরাগ, মিলন, প্রেমবৈচিত্ত্য, 
আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, বিরহ বা মাথুর, ভাবসাঁম্মলন প্রভাত পধ্যায়ে বিভন্ত 
করা হয়। চণ্ডীদাসের সমাঁধক কাঁতিত্ব পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও মাথুর 
1বভাগে । 

বৈধব মহাজন পদাবলীতে দুই ভাষারশীত-__-এক রঙবাল, প্রবর্তক-_ 
ধবদ্যাপাঁত ; অন্যাট বাংলা, প্রবর্তক চণ্ডীদাস । বাঙ্গালীর মুখের ভাষা তাঁহার 
কাঁবতায় চ্ছান পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের ভাষায় অনলঙ্কৃত সৌন্দর্যয, মণ্ডন- 
দুবরাহত মাধূ্যয, অনাগারক-সারল্য । “সহজ সরল রচনাপ্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে 
ভরা' তাঁহার রচনাভঙ্গী সম্পর্কে যথাযথ উীশ্ত হইবে । 'বদ্যাপাতর রচনাশৈলর 
সঙ্গে চণ্ডঈদাসের রচনাশৈলীর এইখানেই মৌল পার্থক্য । "বদ্যাপণতর রচনায় 
নাগর কবির পাঁণ্ডিত্যের পারচিতি পদে পদে পারলাক্ষিত, চণ্ডীদাসের রচনায় 
গ্রাম-জনপদের কাঁবর অকৈতব গ্বভাব-পুষমার মুদ্রাতকন । বিদ্যাপাঁতির রচনা- 
ভঙ্গীতে 'বাচন্ আলোকের ওজ্জবল্য, চণ্ডদাসে চন্দ্ুকরাস্নগ্ধতা ; বিদ্যাপাতিভে 
সযত্বলালিত উদ্যানলতার নয়নাবলোভনী কান্ত, চন্ডাঁদাসে অনায়াস-বকাশিত 
বনবল্লরীর অকাত্রম শোভা । চণ্ডদাস-ব্যবহৃত ছন্দে পয়ার, ত্রিপদ ও একাবলীর 
সহজচারুতা রচনাশৈলীর সঙ্গে সঙ্গাতি বিধান করিয়াছে । 

রাজসভার বাব কালিদাস তাঁধার কুমারসম্ভবের নায়িকা পার্ধতীর লব্জা, 
ভয়, আশা, আশঙ্কা প্রভূতিকে যেমন ধাঁরে ধীরে উন্মোচিত ক:রয়াছিলেন 

৮ 


১১৪ - পদাবলীর পথ 


রাজসভার কাব 'বদ্যাপাতও তেমান তাঁহার নায়িকার হাদর-্ভরকে ধীরে ধারে 
উন্সোচিত 'বিকাশত কারয়া ধারয়াছেন । চণ্ডাঁদাসের রাধা প্রথমে ও পারণাতিতে 
সমাবস্থা, প্রথম হইতে প্রেমণাবভোরা । পূর্বরাগের পদে রাধার সেইর্প £ 


রাধার 'ক হৈল অন্তরে ব্যথা । 
বাঁসয়া নিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাতে মেঘশপানে 
না চলে নয়ন তারা । 
বরাঁতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমাত যোগনীপারা ॥। 
নাম-প্রবণে নায়কাচত্তে পূুর্বরাগ-সণ্চার-সম্ভাবনা-ইহাই হইল নন্দনশাস্বের 
রীতি । কন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নাম শুনিয়াই আকুলা £ 
সই কে সবা শুনাইল শ্যাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পাশল গো 
আকুল কারল মোর প্রাণ ॥ 
এই পর্বরাগ্নাববরক পদেই চণ্ডীদাস তাহার রাধার কৃষ্ণ-দর্শন-লালসার 
অধনরতা, উদ্বেগ ও ঘনানঃ*বাসের সমুল্লেখে লাখলেন £ 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
গতলে তিলে আইসে যায় । 
মন উচাটন নিঃ*বাস সঘন 
কদম্বকাননে চায় ॥ 


চণ্ডবদাস রাধা-পূর্বরাগের মতো কৃষ্ণপূর্ব রাগও বাঁলয়াছেন, সেখানে কৃষণনেন্তে 
উদ্ভাসিত রাধা-রুপের সংযম-পরিশী'লিত প্রকাশ, কাব্যধর্মে রোম্যান্টিকতার 
আনর্দেশ্যতা । তখন 'দিবসের শেষভাগ ॥ শ্রীমতী চ'লয়াছেন পথে । রাধা 
দোঁখলেন, চক্ষু জ.ড়াইলেন্‌, "কন্তু এমনই রূপ-রহস্য যে চিনিয়াও চিনতে 
পারিলেন না ঃ 
বোল অসকালে দোখনু যে ভালে 
পথেতে যাইছে সে। 
জড়ায় কেবল নয়ন বগল 
চানতে নারনু কে ॥ 
সে-রুপ আঁধক কাল নিরীক্ষণ করা চলে না, যেমন দেহ-দয্যাতি, তেমান 
বসন-শোভামতাঁহাকে বন্মরণ সম্ভব নয় । 
সই, সে রূপ কে চাহতে পারে। 
অঙ্গের আভা বসনের শোভা 
পাসারতে নার তারে ॥ 


পদাবলনর পথ ১১৬ 


তাঁহার রূপ-বর্ণন, রূপ-বর্ণন বাললে কম বলা হয়, চিন্রা্কন ; -_বাম- 
আঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক মুদ্রা, বামহস্তে সোনার ঝাঁপ, সামন্তে সিন্দুরাবন্দ;, 
লৈব্রে নেত্রে অঞ্জনরেখা, নাসালগকারে মুন্তা । মনোমোহনী নীলশাড়ী পারধানে; 
পবনোচ্ছবাসত বসনে অঙ্গ-পার্ব হয় পাঁরদস্ট । "গাঁরসম সুন্দর কুচষগের 
উপমা স্বর্ণ কটোরা। তাঁহার তুঙ্গ স্তনযু'মকে বক্ষে ধারয়া রাধা চিয়াছেন ; 
গাঁতিতে ধীর মন্হরতা ; কখনো দৃঁণ্টিতে সাঁবভ্রম চমক, লোকলক্জায় অনেকক্ষণ 
নাবড় করিয়া চাহতে পারেন না। সব 'মালিয়া সে ভঙ্গিমার উপমা নাই। 
শিবারাধনে ভাগ্যবানের এই ফলপ্প্রাঞ্থি। চণ্ডীদাস বাঁলতেছেন, এ মার্ত 
রাঁসক-মরঘাতিনী নয় ; অনুমান হয় অমৃত-সঞ্জীবনী দয়া এই মার্ত-নাম্মাত। 
বাম অঙ্গচীলতে মুদরী সাহতে 
কনককটোর হাতে । 
সীশ্থায় সন্দুরা নয়নে কাজর 
মুকুতা শোভিত নথে ॥ 
সুনীল শাড়ী মোহনকারাঁ 
উচ্ছালতে দেখ পাশ । 
কি আর পরাণে সোঁপিন চরণে 
দাস কার মনে আশ ॥ 
কুচষূগ গার কনক কটোি 
শোভিত 'হয়ার মাঝে । 
ধীরে ধারে ধায় চমাকয়া চায় 
ঘন না চাহে লোক-লাজে ॥ 
কিবা সে ভাঙ্গমা নাহক উপমা 
চলন মম্হরগাত । 
কোন্‌.ভাগ্যবানে পাঞ্াছে ক দানে 
ভজিয়া সে উমাপাঁতি ॥ 
চণ্ডাদাসে কয় মুরাত এ নয় 
বাধতে রাসক জনে । 
আঁময়া ছানয়া যতন করিয়া 
গাঁড়ল সে অনুমানে ॥ 
এখানে রূপ আছে, কিন্তু উন্মাদক নয় ; এখানে হীন্দ্ুয়মূল দেহসৌন্দষণচ্ছবি 
আছে, তবে তাহা বাসাবরণে সম্বৃত, বসনোচ্ছলনে ঘাঁদ বা দেহ প্রকাশ আছে তবে 
তাহা অংশমান্্। এখানে নবীনা নায়িকার ত্বরিত চরণের 'বিলাস-বিভ্রম-বিলালিত 
ঘন-সণ্রণ নয়, এখানে আছে ভাবগভীরার ধারালসপদের মন্দমন্হর গমনভঙ্গী ; 
সঙ্গে আছে সসম্ভ্রমনেত্রধুণ্মে রুচির-ল্জিত-দষ্টপাতের সুষমা । সব 'মালয়া 
চণ্ডীদাস-পদপটে পারতৃপ্ধ কৃষ্ণনেত্রে শ্রীমতী রাধার অমৃতময়ী ম্যার্তর অনুপম 
চিন্রা্ষন। 


১১৬ পদাবলীর পথ 


যে চণ্ডীদাস পূবরাগের পদেই কৃষ্ময়শ রাধার অপূব আলেখ্য আঁকতে, 
পাঁরয়াছেন, তাঁহার আঁভসার ও রূপানুরাগের পদ যে তেমন ফাঁটবে না তাহা 
বলা বাহুল্য । সব কাজ যে সেখানেই অবাঁসত কীঁরয়াছেন কাব। তবু যখন 
শান £ 
এমন পিরীতি কভু নাহ দেখি শুনি । 
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপান ॥ 
দুহ্‌* কোরে দুহু* কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তল না দোখলে যায় যে মাঁরয়া ॥ 
1কংবা রাধাঙ্গনে ঘোররান্রর মেঘাড়মবরের মধ্যে সমাগত বর্ষণ-পারাষন্ত কৃফের 
দর্শনে রাধা-ভাঁণাঁত ঃ 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে । 
আঁঙনার কোণে বখধুয়া তাতিছে 
দেখয়া পরাণ ফাটে ॥ 
তখন চণ্ডদাসের প্রেমবোধগভণরতা ও রাধার প্রেমাকুলতা উপমা-রাহত-রূপে 
প্রতাত হয়। খণ্ডিতাবষয়কপদে রাধার আভমান ও রাধাচারিত্রে লৌকিক- 
নায়কার স্বভাব-্পর্শ রূপায়িত £ 
সই কেমনে ধাঁরব হিয়া । 
আমার বধুয়া আন বাড়ী যায় 
আমার আঙ্গনা "দয়া ॥ 


যুবতণ হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া 
এমাত কাঁপল সে 
আমার পরাণ যেমাত কারছে 
তেমাত হউক সে ॥ 
আক্ষেপানুরাগ, মিলন, আত্মীনবেদন প্রভহীততে চণ্ডখ্দাসের সাফল্য সন্দেহ- 
[বরাহত। প্রেমের প্রাত, কৃষেের প্রাতি, বংশীর প্রাত সকলেরই প্রাত রাধার 
আক্ষেপ । 
১) কি মোঁহনী জান বধু কি মোহনা জান । 
অবলার প্রাণ 'ানতে নাহ তোমা হেন ॥ 
_ ঘর কৈন: বাহির বাহির কৈনু ঘর । 
পর কৈন্‌ আপন আপন কৈন পর ॥ 
রাতি কৈনু দিবস 'দবস কৈন' রাত। 
বুঝিতে নারনু বন্ধু তোমার ?পরশাতি ॥ 
২) অন্তরে অসার বাঁশী বাঁশী বাহরে গরল । 
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল ॥ 


পদাবলীর পথ ১১৭ 


যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও। 
ডালে মূলে উপাঁড়য়া সাগরে ভাসাও ॥ 
৩) সই, কে বলে পিরীতি ভাল। 
হাসতে হাঁসতে প্রীত করিয়া 
কাঁদিতে জনম গেল ॥ 
_-প্রভাত অংশে অন[রাগামাশ্রত আক্ষেপের ভাবাভিব্যন্ত্ি চণ্ডঁদাস-ভণনে 
সুষ্ঠ প্রকাশিত হইয়াছে । 
চৈতন্যোস্তর বৈষ্ণবমহাজনগানে রাধার সঙ্গে মথুরা-প্রয়াত কৃষ্ণের ভাববন্দাবনে 
মিলনের ছবি দৃষ্ট হয়; চৈতন্যপূর্ব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গানে মথুরা- 
প্রত্যাগত কৃফের সঙ্গে রাধামলন 'চান্তত । চন্ডাঁদাস-বন্যস্ত মিলনের পদ সমগ্র 
প্দমালিকায় এক মহাহ্ঁ মাণরত্ব £ 
বহু দিন পরে ব্ধুয়া এলে। 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সাঁহল অবলা বলে। 
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ 
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥ 
এ সব দুঃখ কিছ; না গাঁণ। 
তোমার কুশলে কুশল মান ॥ 
সর্বশেষে রাধার আত্মনিবেদন প্রাণস্পশশ' করুণ মাধুষেণ বিলাসত হইয়া 
প্রকাশত হয় । রাধার আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া কাবর ব্যান্তনিষ্ঠ নিবেদন ধবানত 
হইয়াছে বাঁলয়া মনে কারতে পারি । সে বিচারে চণ্ডাীঁদাস-কবিতার গশীত-কাব্য- 
পদবীতে সার্থক সমুত্তরণ। চণ্ডীদাস রচিত 'আত্মনবেদন' বিষয়ের এক পদ ঃ 


ব'ধু তুমি যে আমার প্রাণ। 


দেহমন আদ তোমারে স'পেছি 
কুলশীল জাতি মান ॥ 

কলঙ্কী বালয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহক দুখ । 

তোমার লাগিয়া কলক্কের হার 
গলায় পারতে সুখ ॥। 

সতা বা অসতা তোমাতে 'বাঁদত 
ডালমন্দ নাহ জানি। 

-কুহে চন্ডাঁদাস পাপ পুণ্যসদ 


তোহার চরণখান ॥ 


১১৮ পদাবলবর পথ 
খ. জ্ঞানদান 


টচৈতন্যোত্তরকালের বৈষ্ণব কাঁবসমাজে জ্ঞানদাস অন্যতম শ্রেম্ঠকীব। বধধমান 
জেলায় কাঁদড়া-মাদরা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জ্ঞানদাসের আবিভবি। 
প্রভু নিত্যানন্দপত্বী জাহুবাদেবীর নিকট তাঁহার 'শিষ্যত্বগ্রহণ। “ভান্তিরত্বাকরে, 
নরহার চক্রবতণা ীখতেছেন-_-আকুমার বৈরাগেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা 
লৈলা জাহুবার পাশে ॥ জ্ঞানদাসের খেতুরী মহোৎসবে অংশগ্রহণ তাঁহার জীবনের 
বিখ্যাত ঘটনা । 


ডক্টর বিমানাবহারণ মজুমদার তাঁহার সম্পাদিত 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী” 
তে ৪৭৪টি অসন্দিশ্ধ ও ৩০৭ সাঁন্দপ্ধ গোট ৫98টি পদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
অক্ষর ও মান্্লাবৃত্রের পয়ার, ব্রিপদা জাতীয় ছন্দে তহার পদাবলী প্রায়শঃ বাহিত 
হইয়াছে । জ্র্ানদাস সং্কৃতছন্দের অনুকরণ করিয়াছেন এমন উদাহরণও দষ্ট 
হয়। উপমা, উংপ্রেক্ষা, ব্যাতরেক, ভ্রান্তিমান, আঁতশয়োন্ত, রূপক প্রভাত 
অলংকার তাঁহার কাব্য শরীরের ভূষণ । জ্ঞানদাসের কাব্যভাষা ব্রজব্ীল ও বাংলা 
হইলেও বাংলা-বাহত পদেরই উৎকর্ষ পাঁরলাক্ষত হয় । 


গোঁবন্দদাস যেমন 'বিদ্যাপপাতর ভাবাশষ্য ছিলেন, জ্ঞানদাস তেমন ছিলেন 
চণ্ডদাসের ভাবাঁশষ্য ৷ ভাষার সারল্যে, অনায়াস-সদ্ধঘ অলংকরণকাধেণ, ভাব- 
গভীরতাদিতে চণ্ডদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের এতই সাধর্ময যে ভাঁণতা না দোখলে 
পদ-পার্থক্য-নর্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে। চন্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসও অনুরাগ 
পয্যয়ের পদ-_পূর্বরাগ, অনূরাগ, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাঁদতে নৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন। আরো উল্লেখ্য, উভয়ের রাধাচারন্রে ভাবপ্রগাঢতার সমাবেশ । 
উভয়ের মধ্যে আত্মানবেদন তথা আত্মসমর্পণের আনন্দ ও ক্বান্ত দৃষ্টিগোচর 
হয় । 

জ্কানদাসের কবি-স্বভাব সম্পর্কে বলা চলে তাঁহার রোম্যান্টিক 1লারিক প্বভাব 
কালোত্ীর্ণ মধণ্যাদা লাভ কাঁরয়াছে । কঞ্পনার দুররযান্ত্া, সৌন্দর্ধয ও রপ-অভীগসা,, 
স্বস্নদশ'ন, বিষাদবোধ, গভীর অনুভূত, মাধুযযাবিমণ্ডিত পদ-রচনা-শৈলা 
ইত্যাদি তাঁহার মন্ময় গণ'তিকবি-্বভাবের পারিচায়ন। চণ্ডাদাসের ভাবাদর্শকে 
গ্রহণ কারয়াও জ্ঞানদাস মৌিক-প্রাতভার পাঁরচিতি রাখিয়া যাইতে সমর্থ 
হইয়াছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার কাঁব-্বভাবে সময়-সীমা আঁতব্রম করিয়া কবান্দু- 
রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত কারতে পাঁরয়াছেন। তাঁহাকে মধ্যযুগের কাব 
বালয়া ভাবতে বিস্মিত হইতে হয় । 

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানদ্দ বিষয়ক পদ এবং গৌরচান্দ্ুকা, বাল্যলীলা, বয়ঃসান্ধি 
পূরবরাগ, সখাঁশিক্ষা-নবোঢ়ামিলন, দান ও নৌকালালা, রুপানুরাগ, অভিসার, 
মানীবভাগে বাসকসাঁজ্জতা-খাঁণ্ডতাস্কলহান্তারতা, বংশী শিক্ষা অনুরাগ-রসোম্গার" 
আক্ষেপান্রাগ, মিলন ও রাগ, মাথুর ও ভাবসাম্মলন, আত্মনিবেদন ইত্যাদি 
পথ্যায়ে জ্ঞানদাসের রচনাকে ভাগ করা যাইতে পারে। 


পদাবলাীর পথ ১১৯ 


গৌরাঙ্গবষয়ক পদে গোরাঙ্গ-দর্শন বঞ্চিত জ্ঞানদাসের 'িলাপ স্পন্ট হইয়াছে! 
সংকীর্তন রসে সব গৌর-গুণ গ্রাই । 
পড়ল সুখের সিন্ধু অবাধ না পাই ॥ 
আ'কণ্চনে আঁধক ভকাতি রাঁত দেল । 
সবে জ্ঞানদাস ইথে বণ্ণিত ভেল ॥ 


বলরামের 'িত্যানন্দরূপে আ'বভবি বৈষব সম্প্রদায়ে প্রখ্যাত হইয়া আছে । 
জ্ঞবনদাসের সেই বিষয়ে উল্লেখ 
পূরনে গোবরধন ধরল অনুজ যার 
জগজনে বলে বলরাম । 
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইল কীর্তন রঙ্গে 
আনন্দে নিত্যানন্দ ধাম ॥ 


বাল্যলীলার পদে জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ ও রাধার বাল্যলীলোপজাীব্য রচনা 
বর্তমান । তবে গোম্ঠলীলায় বলরাম দাসের কাতিত্ব সবধধিক । 


বয়ঃসান্ধ, নবোঢ়ামলন প্রভঙতর পদে জ্ঞানদাস কাবসত্বের পারচয় রাখিয়াছেন। 
এই এই পযায়ের পদের সঙ্গে বিদ্যাপাত বিরচত পদের সাদৃশ্য দেখা যায় । 
বয়ঃসান্ধর পদে শ্রীমতী রাধার মনস্তত্বের পরিচয় দিয়াছেন জ্ঞানদাস £ 
খেলত না খেলত লোক দৌখ লাজ । 
হেরত না হেরত সহটার মাঝ ॥ 
বোলইতে বচন অজ্প অবগাই । 
হাসত ন হাসত মুখ মুচকাই ॥ 
এ সাঁথ এ সাঁখ পেখশ্লু নার । 
হেরইতে হরখি রহল দুই চারি ॥ 
উলাটি উলাট চল পদ দুই চারি। 
কলসে কলসে জন অমিয় উতার ॥ 


রাধা খোলতে থাকেন কখনো, কখনো খেলেন না। কিম্তু লোক দেখিয়া হন 
লাক্জতা । সহচরাীমধ্যবাতনী রাধা কখনো দেখেন কৃষ্ণকে কখনো দেখেন না । 

কথা বাললে 'িছু শুনেন, কিছু শুনেন না। অধরে কখনো হাস্য, কখনো 
মত রেখা । আম, হে সখী সেই নারী দেখিলাম । সেও দুই-চাঁর যুগ যেন 
চাঁহয়া রাহল। সে পরাবৃত্ত হইয়া আমাকে দেখতে দোখিতে চাঁলল, মনে হইল 
পাঁরপূ্ণ কুম্ভ হইতে অমৃত উচ্ছলিত হইয়া পাঁড়তেছে। 

ইহার সঙ্গে বিদ্যাপাত-রচিত “খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ' পদটি 
'মলাইয়া পাঁড়বার মতো । 

নৌকালীলার পদে জ্কানদাসের নিসগর্প্রীতি, চিন্রণ-নৈপহ্ণ্য সপ্রমাণ । নিম্নে 
কলকাঁলিততরঙ্গা মানসগঙ্গা, উপর আকাশে অকস্মাৎ মেঘোদর়, পবনবেগের আ'তি- 
শষ্য । ভাষা বাংলা, ছন্দ প্রিপদী £ 


ন্ 


১২০ পদাবলীর পথ 


মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল 
দুকূল বাহয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়ল বেগ 


তরাঁণ রাখতে নারে কেউ ॥ 
রাধার কৃষ্কাভসার-পদে রাধাঁচন্রে রাধা-ভাব-দ্যৃতি-সুবালত গোৌরসুন্দরের 
লীলাকীর্তন-পর ছবির প্রাতভাস £ 
শ্যাম অভিসারে চল. বনে দিন? রাধা । 
নীলবসনে মুখ ঝাঁপয়াছে আধা ॥ 
আবেশে সখার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ৷ তুলনীয় 
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরাছয়া ॥ সহচর অঙ্গে “গৌর অঙ্গ' হেলাইয়া 
রবাব খমক বানা স:মেল কাঁরয়া। চাঁলতে না পারেখেনে পড়ে মূরাছয়া ॥ 
প্রবোশল বৃন্দাবন জয় জয় দিয়া ॥ 
রাধাভিসারের অন্য এক পদে বর্ষা 'নাঁবড় হইয়া আসয়াছে, একে মেঘাচ্ছন 
রান্তি তাহার উপর ঘন অন্ধকারের সমাহার ৷ দশাঁদকেই দামনীর দমক । শ্রীমতা 
নীলাম্বরীতে সবঙ্গ আবৃত কাঁরয়া চলয়াছেন আভসার কুঞ্জে £ 
মেঘষামিনী আত ঘন আন্বিয়ার | 
এঁ ছে সময়ে ধন করু আঁভসার ॥ 
বলকত দা'মান দশদক আপি । 
নীলবসনে ধান সব তনু ঝাঁপি ॥ 
রোম্যান্টিক গ্রাঁতিকাবর নিসর্গ-প্রকীতির প্রীত স্পৃহা বর্ধাভসারের পদে 
রূপাক্পিত হইয়াছে । 
অনুরাগ প্যায়ের পদে জ্ঞানদাসের রোম্যাণ্টক গীতি-কাঁবমনের আঁভব্যাস্ত 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে । রাধাভাবনার অন্তরালে কাব-অন্তরের নিভক্কভাবনাও 
স্হান কারয়য লয় 
(ক) রূপের পাথারে আঁখ ডুবি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ । 
অম্তরে বিদরে হয়া কি জানি কি করে প্রাণ ॥ 
€খ) রূপলাগি আঁখ ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অত্গলাগি কান্দে প্রাত অঙ্গ মোর ॥। 
হিয়ার পরশ লাগ 'হিয়া মোর কাদ্দে। 
- পরাণ পিরশীত লাগ থির নাহ বাণ্ধে ॥ 
€গ) দেইখ্যা আইলাম তারে 
সই দেইখ্যা আইলাম তারে 
এক অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে ॥ 
এ-হেল কনা জাধূনিক ষৃগের কীবলেখনীতে বুঝি দুর্লভ ঘটনা । 


টা 


পদাবলীর পথ ১২১ 


রোম্যাশ্টিকতার সঙ্গে স্বশ্নের এক 'নাঁবড় যোগ থাকে । জ্ঞানদাস তাহার 
স্বস্ন মিলনের পদে স্বপ্ন ও প্রকৃতিকে একন্র গ্রাথত করিয়া তাঁহার রোম্যান্টিক 
অনুভূতির পারচয় রাখিয়াছেন । একে শ্রাবণী রাত্রি, তাহার উপর ঘন ঘন 
মেঘগঞ্জন, রিমঝিম বর্ষ, কেকা-কুহুর মুখরতা, দাদুরী-ডাহুকীশীবঝশীরঝ+র মত 
রব £ 
মনের মরম কথা তোমারে কাঁহয়ে এথা 
শুন শুন পরাণের সই। 
স্বপনে দোখল,* যে শ্যামল বরণ দে 
তাহা বিন আর কারো নই ॥ 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
রামাঝাম শবদে বারষে। 
পালচ্কে শয়ন রঙ্গে বগাঁলত চীর অঙ্গে 
নিম্দ যাই মনের হারিষে ॥ 
শিখরে [শখণ্ড রোল মত্ত দাদুর বোল 
কোকিল কুহরে কুতূহলে । 
"ঝা ঝাঁনাক বাজে ডাহুকণ সে ঘন গাজে 
স্বপন দৌখ*লু হেন কালে ॥ 
জ্ঞানদাসের স্বপ্ন ?মলনের পদের মতো আক্ষেপানুরাগের পদও সার্থক হইয়া 
উঠিয়াছে। আক্ষেপানূরাগের পদে রাধার প্রেমতন্ময়তা শরীরনী হইয়া আছে। 
সেখানে রাধাহদয়ের বেদনাভব্যান্তর সম্ঠ প্রকাশ £ 
(ক) পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দৌখয়া । 
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥ 
বারেক দেখিতে নাহ পাই সব দিনে । 
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে ॥ 
(খ) কাম্দতে না পাই বন্ধু কান্দতে না পাই। 
নিচয়ে মারব তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥ 
শাশুড়ীর ননদীর কথা সাহতেও পার । 
তোমার নিঠুর পণা সোঙারয়া মার ॥ 
জ্ঞানদাস রাঁচত আক্ষেপানূরাগের আর এক আঁবম্মরণীয় পদ এখানে উল্লেখের 
বজপেক্ষা রাখে £ 
ওহে বন্ধু আর ক বালব তোরে । 
আপনা খাইয়া পিরীতি কারলু 
রহিতে নারিল্‌* ঘরে ॥ 
কাম-সাগরে কামনা কারয়া 
সাধিব মনের সাধা । 


১২২ পদাবলণর পথ 


আপনি হইব নন্দের নন্দন 
তোমারে কারব রাধা ॥। | 

পিরীতি কাঁরয়া ছাঁড়য়া যাইব 
রাহব কদদ্বতলে । 

'ব্রভঙ্গ হইয়া মুূরল পৃরিব 
যখন যাইবা জলে ॥ 

মূরছা হইয়া পাঁড়য়৷ রাহবা 
সহজে কুলের বালা । 

জ্ঞানদাস বলে বুঝবে তখন 
শপরীত াবষম জালা ॥। 


আক্ষেপানুরাগিন রাধার ভনাতি-_“হে বধ; আমি আর আঁধক "ক বাঁলব। 
নিজেকে খাইয়া প্রেম কাঁরয়াছিলাম, ঘরে রাঁহতে পার নাই । আম কাম-সমূদ্ে 
কামনা কাঁরয়া মনের আশা সিদ্ধ কারব । নিজে নন্দনন্দন হইয়া তোমাকে রাধা 
কঁরব। প্রেম কাঁরয়া তোমাকে পাঁরত্যাগ করব, কদম্ব-মূলে রাঁহব, যখন জল 
আনিতে যাইবে তখন মুরলীতে তান ধারব। সহজ কুলবালা সেই মুরলী- 
শ্রবণে মাচ্ছত হইয়া পাঁড়য়া রাহবে ৷ জ্ঞানদাস ঝাঁলতেছেন, তখনই প্রেমের বিষম 
জালা অনুভব কারতে পারবে ॥ 


এ পদের অতুলনীয়তা সম্পর্কে সহ্‌দয় পাঠককে বাঁলবার কিছ নাই। শ্রীমতাঁ 
রাধার কৃষ্ণ-প্রেমময়তা ও আতঁকে অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া এই অল্পায়ত 
ব্রিপদী-লালত পদাঁট আশ্চর্য 7-নটোল-সৌন্দর্ষে শোভমান । 


রসোদগারের পদে ক্প্রেমগৌরাবনী বৃষভানুনান্দিনীর উীক্ততে রাধা- 
প্রেমাবিভোর কৃষের চিন্ত ও 


আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যে দগে পায় । 
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া 
তখন সে 'দিগে ধায় | 


জ্ঞানদাসের "মুরলী করাও উপদেশ” বা বংশী-শিক্ষার পদ রবীন্দ্রনাথকে 

আকর্ষণ করিয়াছিল। এই অংশে কর্মে-সংলাপে নাটকাঁয়তার স্পর্শ রাখয়াছেন 
কাঁব। রাধা বংশীশিক্ষালাভের অন:রোধ রাঁখয়াছেন কৃফ-সল্িধানে। কফ 
বংশীতে তান তৃলয়াছেন, কিন্তু শ্যামনাম ধবাঁনত না হইয়া রাধানাম হইয়াছে 
ধ্ানত। পুনরায় রাধা কথা বাঁলয়াছেন, রাধা কৃফ একত্র বাঁশী বাজাইয়াছেন ।, 
কৌতুক-গঞ্ভ' পদরচন জ্ঞানদাসের £ 

ঘর হইতে আইলাম বাঁশী শাঁখবারে। 

দনজদাসী বাল বাঁশী শিখাহ আমারে ॥ 


পদাবলদর পথ ১২৩ 


কোন: রন্ধেতে শ্যাম গাও কোন: তান: । 
কোন: রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥। 
কোন: রম্ধরেতে শ্যাম গাও কোন: গত । 
কোন: রম্ধের গানে রাধার হারলে হে চিত ॥ 
কোন: রন্ধের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে । 
কোন রম্ধের গানেতে রাধার নাম ওঠে ॥ 


তখন কৃ 'নিজনাম ধাীনত করিতে চাহিয়া বাঁশী বাজাইলেন । শ্যাম নাম, 
বাঁজল না, বাঁজিল রাধা নাম £ 


নিজনাম শ্যাম তখন বাঁশ পুরে আধা । 
নাহ বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা ॥ 


কুতুকিনী চাতুর্যময়শ রাধা কৃষের সঙ্গে একই সময়ে বাঁশী বাজাইতে 
চাঁহলেন । যেমন ইচ্ছা তেমনই কাজ 
রাই কহে এক রন্ধে দৌহে 1দব ফুক। 
না জান বেমনে বাজে দেখিব কৌতুক 1 
এক রম্ধে ফুক তণে দেয় রাধা কানু । 
রাধাশ্যাম দু1ট নাম বাজে ভিনু ভিনু 1। 


বিরহ বেদনাকে জাগ্রত, উদ্দীপত ও ঘনগভ্‌ত কাঁরতে বর্ষার ক্ষমতা ভারতীয় 
কাববূন্দের নিকট সন্দেহাতীত ভাবে দ্বীকৃত। শ্রীমতশ রাধার মাথুর-বিরহকে 
নববর্যরপটভামিতে সমার্পত করিলেন জ্ঞানদাস ঃ 
গগন ভরল নব বাঁরদ হে 
বরথা নব নব ভেল। 
বাদর দর দর ডাকে ডাহুকী সব 
শবদে পরাণ হার নেল ॥ 
চৈতন্যোত্তর কাবগণের পদে মথুরা-ত কের ব্রজ-প্রত্যাগমন নাই। 
বিরহোম্মাদন" রাধা ভাবসামমলনে ক্‌ষ-সঙ্গপ্রাপ্তা। ভাবসম্মিলমের পদে বিষাদ 
ও বেদনাবোধ সত্যই মম্পশ। 'মালতা না হইয়াও গমলিত ভাবনায় রাধার 
কৃষ্ণগ্রাতি নিবেদনের করুণ-মাধুযণ বৈষবমহাজন পদের অমূল্য সম্পদ £ 


শুন শুন হে পরাণ পযনা 

চির দিন পরে পাইয়াছ লাগ 
আর না দব ছাঁড়য়া ॥। 

তোমায় আমায় এবই পরাণ 
ভালে যে জানিয়ে আমি । 

হিন্নার হইতে বাহর হইয়া 
কিরুপে আছিলে তুমি ॥। 


৯২৪ পদাবলীর পথ 


চণ্ডাদাস-জ্ঞানদাসের সমভাবাতবক-রচনার দু-একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল 


চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস 
€১) গুর:জন মাঝে যাঁদ থাঁকয়ে বাঁসয়া । | €১) গুরুগরাঁবত মাঝে রাহ সথীসঙ্গে 
পরসঙ্জে নাম শ্যান দরবয়ে হিয়া ॥। পুলকে পরয়ে তন; শ্যাম 
পুলক পুরয়ে অঙ্গ পরসঙ্জো ।। 
আঁখে নামে জল । পুলক ৮াঁকিতে কার কত পরকার 
তাহা নিবাঁরতে আম নয়নের ধারা মোর বহে আবার । 
হইয়ে বিকল ॥ ; (২) সবাই বোলয়ে রাত কাঁহনা 
€)পরীতমিরীত এ দুই বন কে বলে রীতি ভাল । 
কে কহে পিরীতি ভাল। ৷ কানুর পিরীতি ভাবতে ভাঁবিতে 
হাঁসতে হাঁসতে পিরীতি কারয়া | পাঁজর ধাঁসয়া গেল ॥ 
জনম কাঁদতে গেল || (৩) বন্ধু কাহলে বাসিবা দুখ | 
€৩) ব'ধন কাঁহলে বাঁসবে মনে দুখ । আর যত কুলব্তী কুলের ধরম রাখে 
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে সে জীন হেরয়ে তুয়া মুখ । 
জগতমাঝে | (৪ 'ারয়া বসন বভাতভুষণ 
না জ্ঞান দেখয়ে তুয়া মুখ ॥। শখ্খের কুম্ডল পার। 
(9) বধূর লাগয়া যোগিনণ হইব যোগনীর বেশে যাব সেই দেশে 
কুণ্ডল পাঁরব কানে । যেখানে 'নঠুর হরি ॥ 
সভার আগে বিদায় হইয়া (৫) বন্ধুর লাঁগয়া সব তেয়াগিন, 
যাইব গহন বনে ॥ লোকে অপযশ কয় । 
(৫) সই কেমনে ধারব হিয়া। 1 এ ধন আমার লয় অন্য জগ 
আমার বধুয়া আনবাড় যায় ইহা ক পরাণে সমস & 
আমার আঙ্গনা দিয়া ॥। সই কত না রাখব "হয়া 
সে হেন কালিয়া না চাহে 'ফাঁরয়া আমার ব'ধুয়া আন বাড়ী যায় 
এমতি করিল যে। আমার আঙ্গনা দিয়া ॥ 
আমার অন্তর যেমাঁত কাঁরছে বন্ধুর হিয়া এমন করিলে 
তেমাত হউক সে ।। নাজান সেজনকে। 
৬) প্রভাত সমর  কাককোলাহাল | আমার পরাণ কাঁরছে যেমন 
আহার বাঁটিয়া খায় ॥। | এমাঁন হউক সে ॥ 
[পয়া আপিবার কথা শুধাইতে | (৬) আজু পরভাতে কাক কলকি 
উীঁড়য়া বাঁসল তায় ॥। আহার বাঁটয়া খায় । 
বন্ধু আসবার নাম সোধইতে 
ডীঁড়য়া বৈঠল ঠায় ॥ 


বৈষণবমহাজনপদাবলীর হীতহাসে যেমন বিদ্যাপাতি-গোঁবন্দদাস তেমান 
'উশ্ডীদাস-জ্ঞানদাস । চণ্ডীদাস নালুর বা ছাতনা যেখানের হউন বাণ্লা সেবক 
ধাঁলল্লা খ্যাত। জ্ঞানদাস নিত্যানম্দ্পত্বী জানবার নিকট দীঁক্ষিত। চন্ডাঁদাসের 


পদাবলর পথ ১২৫ 


পদ শ্রীমনমহাগ্রভু গোরাঙ্গের আম্বাদনমাহাত্যে পৃত; জ্ঞানদাপ শৌরাঙ্গ- 
দর্শন-বাঁণ্ত বাঁলয়া বাথিত শিত্তভ। বাংলা ভাষায় পদরচনাকর্মে চন্ডীদাস 
পাঁথকৎ, জ্ঞানদাস ভ্রজবুদীলতে কু পদ ঝচনা করলেও চণ্ডীদাসপ্রদাশত 
বাংলাতেই তাঁহার পদের বকচ-শবকশিত রূপ । চণ্ডগদাম সরল-সহজভাষায় দিনদিন 
লোকব্যবহ্ৃত শব্দসহযোগে বিরলালংকারে পদরচনা কাঁরয়াছেন । কাব্যের বহি" 
রঙ্গের মতো নাঁয়কাঁচত্তেও সহজসারল্য । চণ্ডীদাস-রচিত পদসাহিত্যে গ্রাম" 
জনপদের গহাঙ্গনে মাধবী-বল্পরীবেন্টিত তুলসাীমণ্চের পাবন্তুতা : এক অকৈতব- 
অকীন্রম সুষনার বিস্তার । জ্ঞানদাসে তাহার অনুসৃত প্রয়াস । চণ্ডাঁদাস চৈতন্য" 
পূরববিত বলিয়া তাঁহার রচনায় চৈতন্য প্রভাব নাই, কিন্তু চৈতন্য চন্দ্র আগমনী” 
গীত ধানত ; জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর বাঁলয়া রচনায় চৈতন্যপ্রভাব স্বতইই প্রাত- 
ফাঁলেত। চম্ডীদাস-জ্ঞানদাসের গাঁতি-সর্জনায় যে মৃূলসরের এক্য লক্ষ্য করা 
যায় তাহা হইল তণ্ময়-আত্মলীনতা । যেমন চন্ডীদাসে তেমন জ্ঞানদাসেও রাধার 
গভীর আত্মলীন সৌন্দয্য ও তন্ময় প্রেমানুভ্ভীত; চণ্ডীদাসে মিলনে 
অতৃপ্তবোধের প্রাধান্য, জ্ঞানদাসে 'মলনাচন্র থাঁকলেও তাহা অতৃ:গ জাঁড়ত বাঁলম্না 
সেখানে স্বপ্নসংযোগের আভিলাষ । এখানে উল্লেখ করিতে হয়, ভাবাদশ ও. 
রচনাশৈলী বিচারে জ্ঞানদাসের চণ্ডীদাসানুসরণ ও সাধজ্য লক্ষিত হইলেও 
রোম্যাণ্টক-ভাব-ভাবনায় জ্ঞানদাস আপন গ্রাতিভার বিস্ময়কর বৌশস্টা সহদয়- 
পাঠক-চত্তে রাখয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন । 


'বঞ্চবপদাবলীর ক্লাব্যপ্রশ্ন ও নানা কথা 


[ 'লারাঁসজম--রোমার্প্টিসিজম্‌-নাটকীয়তা-মান্টীসজম.লশলাশ:ক-বৈষণব-কাব্যে, 
পাথবী-্বর্গে সমাহারলৌকিকআবেদন-রবীন্দ্রনাথের “সোনারতরার *বৈষব 
ক'বিতা'--বৈষ্ণবকাব্যে সমাজ সচেতনতা । ] 


[লারাসিজম্‌ বা গাঁতিকাব্যত্ব 


বৈষবমহাজনপদাবলীর গাঁতিকাব্যধর্ম িঃসন্দেহে প্রাতচ্চিত। কাবা- 
িবভাগে ইংরাজীতে যাহাকে “লারক' বলা হয়, বাংলায় তাহার সম্ভাব্য-আখ্যা 
গীঁতিকাব্য । ভারতীয় অলংকার শাস্তে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই, ইহা শ্রব্য 
কাব্যেরই অন্তর্গত । বাঁতকমচন্দ্রু তাহার গাতকাব্য প্রবন্ধের একস্থলে 
লাখলেন বিস্তার ভাবোচ্ছৰাসের পাঁরস্ফুটতামান্র যাহার উদ্দেশ্য তাহাই 
গীঁতিকাব্য । বাঁতকমচন্দ্র তাঁহার বন্তব্কে স্ফুটতর করিয়া লিখিলেন_-'যখন 
হৃদয় কোনো বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয় কি যাহাই হউক 
তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যন্ত হয়; কতকটা ব্যন্ত হয় কতকটা ব্য্ত হয় না। যাহা 


৯২৬ পদাবলাঁর পথ 


ব্যস্ত হয়, তাহা, ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
সামগ্রী । যেটুকু'অব্যন্ত থাকে সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী 1 
_ পাঁরাীমত আয়তন, সুলালত শব্দচয়ন, সুরমূচ্ছরনাময় ছম্দোবন্ধন, কবর 
ব্যাস্তীনষ্ঠ চেতনা (9৮)০০61৮1), তীব্র ভাবানূভাঁতি রোম্যা্টিকতা ইত্যাঁদ 
লিরিক বা গীতিকাব্য-সৃলভ গুণ । সত্যই নাটক মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে গণীতি- 
কাব্য একেবারে স্বতন্ত্র । জীবন-প্রয়োজনবোধ-সঞ্জাত বস্তু িভরতা এখানে থাকে 
না, এখানে থাকে মন্ময়ভাবনাময় একাঁট কাঁবঁচত্তের স্পর্শকাতর মর্মলোকচারণা । 
এখানে থাকে না বস্তুলীনচেতনা, থাকে সৌন্দর্ধযাতুরতাময় রোম্যান্টিক কাঁবাচত্তের 
আনন্দবেদনাঘন আঁভব্যান্ত। 
আয়তনশীবচারে বৈষ্ণবমহাজনপদ দীঘাঁয়ত তো নয়ই, পরন্তু পাঁরামাতি- 
সুন্দর । অন্পায়তনের মধ্যে পদগীল ভাব-বৈশিষ্ট্যে সম্পর্ণে ॥ 'নটোল হাঁরক 
খন্ডের সঙ্গে তুলনীয় । বৈষণবমহাজনগণ অনেকেই সংস্কৃত কাব্য শান্মে পারঙ্গম 
ছিলেন, অনেকেই সংস্কতকাব্যপবধি গ্রহণ কাঁরয়াছেন। তাই ক শব্দয়নে 
?ক ছদ্দোবন্ধনে তাঁহারা ধে লালত্য ও শ্রবণমাধয্য ধান করিতে পাঁরয়াছেন 
তাহা '*তুলনা-রাহত- বাললে অত্যুন্ত করা হয় না। ইহাদের সচ্গে মিলিয়াছে 
অলঙ্করণ-নৈপুণ্য । অলক্কার-চারু, ললিত-শম্দ-সমান্বত শ্রাতসখকর ছন্দোবন্ধ 
যুক্ত পদের দুই একট উদাহ্াত এখানে রাঁহল । 
গৌরাঙ্গ বিষয়ব পদে গোঁবন্দ দাস £ 
নীরদনয়নে নীরঘন 'স্ণুনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব 
স্বেদমকরন্দ বন্দু বন্দু চুয়ত 
1বকাঁশত ভাব-কদম্ব !। 
রাধা-রপ-বর্ণনায় জগদানন্দ £ 
মজু [বকচ কুপমপনঞ্জ 
মধুপশব্দ গাঁঞ্জ গঞ্জ 
কুঞ্জরগাত গাঁঞ্জ গমন 
মঞ্জল কুলনারী । 
ঘনগঞ্জন চকুরপতঞ্জ 
মালতী-ফুল-মাল-রঞ্জ 
অঞ্জনঘূত কঞ্জ নয়ন? 
খঞ্জনগতিহারী ॥ 
'মাথুর-বর্ষা-বর্ণনে বদ্যাপাঁতি £ 
ঝাম্প ঘন গর জীচ্তি সম্তাঁতি 
ভুবন ভরি বরিখান্তিয়া। 
কান্ত প।হুন কাম দার্ণ 
সঘনে খরশর হদ্তিয়া ॥। 


প্দাবলনর পথ ১২৭ 


রাধা-কৃষ্ণের বিচিন্ন লীলাকে অবলম্বন করিরা বৈষণবমহাজনবৃন্দ কবিতা রচনা 
কাঁরলেও তাঁহারা ছিলেন লীলাশুক, বশেষ চৈতন্যসমসামায়ক ও চৈতন্যপরবার্ত- 
কাব সমাজ । তাঁহারা কখনো সখা, কখনো সখশ । তাঁহাদের চিত্ত রাধাকৃফের 
লীলা-বিলাস-লীন। কাঁবির ব্যক্তিজীবনে-তনুভূত প্রেম পধাঁয়ের 'বাচত্র অবস্থা 
রাধা-কৃষ-কথা-মুখে বিলাসত হইবার সম্ভাবনাকে দূর পাঁরহার করা যায় না। 
যাযাবর রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় 'লাখলেন স যৎস্বভাবঃ কবি ঃ 
তৎংস্বভাবঃ কাঝ/ম-। কবিদ্বভাবের তথা অন:ভ্ীতর পারাচাঁত তাঁহার কাবোই 
বর্তমান থাকে । বিদগ্ধ কবিসমালোচক ড. সুশীল কুমার দের উত্তি এখানে 
উৎকাঁলত কাঁর “কাবর রাধা শুধু কল্পলোকের বঝজপনারা্পন* নহেন, 
তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভ্াাত ও প্রীতির বাস্তঝলক্ষমী 1 ড. দে জয়দেব ও 
গীতিগোবিন্দ প্রসঙ্গে এই উীন্তীট কাঁরলেও বৈষ্ণবমহাজনগণ প্রসঙ্গে অপ্রাসাঁত্গক 
হইবে না। 

ইহা ব্যততও কাঁবর ব্যান্ত জীবন ধরা পড়ে গোরাতগাবষয়ক ও প্রার্থন। 
বিভাগের পদগ্ীলতে । গোরদর্শনবাণত পদকারবৃন্দ যখন লখেন ঃ 


(ক) তাকর চরণে দশীনহশন বণিত 
গোবিন্দ দাস রহদ্দ্‌র || 
(খ) যো রসে ভাস অবণ মহণমনণ্ডল 


গোঁবন্দ দাস তাহ পরশ না ভেলি।। 
(গ) আকণুনে আধক ভকতি-রাত দেল। 
সবে জ্ঞানদাস ইথে বত ভেল ॥। 
(ঘ) পরমানন্দের সনে এ বড় আকীত রে 
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে ॥ 

_-তখন বৈষ্ণব পদাবলীর 98৮19001%1 বা ব্যক্তিনষ্ঠতা-সম্পকে" কোন 
সন্দেহ থাকে না। প্রার্থনাবভাগের পদে বৈষ্ণব মহাজনগণ যে, জীবনপ্রয়োজন 
বোধ-সঞ্জাত বন্তুঁনভ“রতার উর্ধে উঠিয়াছিলেন, পেশীছয়াছলেন মন্ময়ভাবনাময় 
অনুভূতিলোকে তাহাও সন্দেহাতত । বিদ্যাপাত-ভণিত '্রাথথনা” পদ এ-বিষয়ে 
উল্লেখ্য £ 

(ক) মাধব, বহতা মনাত কার তোয় । 

দেই তুলসণ তিল দেহ সমার্পলু* 
দয়া জনু ছোড়াব মোয় ।। 

গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওান 
যব তৃহ?* করাঁব 'বচার । 

তহ* জগন্নাথ জগতে কহায়াস 
জগবাহর নহ মুঞ ছার ॥। 

ককিয়ে মানুষ পশু পাখা কিয়ে জনমিয়ে 
অথবা, কঁটপতঙ্গ । 


১২৮ পদাবলর পথ 


করম 'বপাকে গতাগতি পুন পুন 
মৃতি রহ তুয়া পর সঙ্গ ॥। 

ভণয়ে বিদ্যাপাতি আতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবাসন্ধ । 

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন 
[তল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 

(খ) তাতল সৈকত বারি বন্দু সম 

সত মিত-রমণশী-সমাজে । 

তোহে 'বসাঁর-মন তাহে সমার্পলু 


অব মঝু হব কোন কাজে ॥। 
মাধব হাম পাঁরনাম নিরাশ । 
তুহু* জগতারণ দীন দয়াময় 
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ 
তাব্র ভাবান্‌ভতর প্রকাশ আছে এমন পদ বৈষ্বমহাজনসাহত্যে' সংখ্যায় 
অনেক । যেমন মাথুর পদে চণ্ডীদাসের রাধা একস্ছলে বাঁলতেছেন £ 


তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে বাইবেন 
কোন: পথে বধু পলাইবে । 
এ বুক চিরিয়া যবে বাহর কারব গো 


তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥ 
আক্ষেপান্রাগের পদে চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের রাধান্টান্ত £ 


সুখের লাঁগয়া এ ঘর বাঁধনু 
অনলে পাঁড়য়া গেল। 

অমিয়া সাগরে সনান কাঁরতে 
সকাল গরল ভেল ॥। 
সাঁখ ক মোর করমে লোখ । 

শীতল বাঁলয়া ও চাঁদ সৌঁবনু 
ভানুর কিরণ দোখ ॥ 


মাথুর পদে 'বদ্যাপাতর রাধা-বলাপ £ 
শুন ভেল মান্দর শুন ভেল নগরা। 
শুন ভেল দশ 'দিশ শুন ভেল সগার ।। 


[ রোম্যাশ্টিসিজম. 

রোম্যাশ্টিকার সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। তবে রোম্যাশ্টিকতার সঙ্গে নিসর্গ 
প্রকীত, সৌন্দর্যযলোক ও কল্পনার দ:রধান্রা বিষাদ ও বেদনা প্রভাঁতর যোগ 
একান্ত 'নাবিড়। বৈষব মহাজনপদাবলীতে গ্রীন্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত শিশির, 
বসদ্ত-ুমে য় খাতুর সাড়ম্বর আবভবি । যমুনা পালনের বান্দারণ্যের মোহন 


পদাবলঈর পথ ১২৯ 


পারবেশে নিস্গ-প্রকীতর সলীল-বল্সন কাঁব-চিত্তকে পুলকাকুল করিয়াছে, 
কাঁরয়াছে সৌন্দযযজগতের দ্‌রাঁভসারী । সেখানে পরভূতবিরূত এবং 
বারবাহ-ধানত,সৌরভ-মন্হর সমঈরসণ্খার ও চকিত চপলার মেঘ-সঙ্গ-বহার, 
চৈত্রের গত-ঘনা যাঁমনী ও পৌষের শীতি-সমীরা শবরী 'বরহ-বেদনাকে 
সম্দীপত করে। 
জ্ঞানদাসের রাধা-নেত্রে শ্যাম-তনুতে রূপের অনন্ত সয় । রাধা-মুখে 
রোম্যাণ্টক কাঁবচিহের সৌন্দ্যতৃঁ্চর দ্ব'কাত £ 
দেইখ্যা আইলাম তারে-- 
সই দেইখ্যা আইলাম তারে । 
এক অঙ্গে এতর্‌প নয়ানে না ধরে ॥ 
পূর্বরাগের পদে এই জ্ঞানদাসের রাধাই রূপের সমুদ্রে আঁখ ডুবিবার, 
যৌবনের অরণ্যে মন হারাইবার, ঘরে ফারিতে পথ অফ:রান হইবার, হৃদয়ের 
আকুল করিবার অনুপম প্রকাশ রাখয়াছেন ৪ 


র্‌পের পাথারে আখ ডুবি সে রাহল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফ:রাণ । 
অন্তরে বিদরে "হিয়া কি জান করে প্রাণ || 
রোম্যাশ্টিকতার সঙ্গে স্বগনসংযোগ বর্তমান । বৈষ্ণব মহাজন পদে বহু বহ; 
স্বপ্ন-সংশ্লিন্ট পদের মধ্যে শ্রীমতী রাধার রসোদ্গার-বষয়ে চণ্ডঈদাস 'বনাস্ত 
ধন্রপদশীসবলিত এক মধুর পদের অংশ £ 


পরাণবন্ধুকে স্বপনে দোখনু 
ধাঁসয়া শিয়র পাশে । 

নাসায় বেশর ৃ পরশ করিয়া 
ঈত মধুর হাসে ॥। 

অঙ্গ পাঁরমল সগাম্ধ চন্দন 
কুংকুম কম্তুরীপারা । 

পরশ করিতে রস উপ্জিল 


জাগিয়া হইনু হারা ॥ 
আনন্দ-বেদনার ষুগপৎ-সঞ্জারণা বৈষবপদাবলী-লীন রোম্যাণ্টিকতার উল্লেখ্য 
বৈশিস্ট্য । কাব চণ্ডাঁদাস £ 
কাহারে কহিব মনের মরম 


কেবা ষাবে পরতাঁত। 
'হয়ার গ্লাঝারে গরঙ্-বেদনা 


সদাই চগ্রকে চিত ॥। 


১৩০ | পদাবলীর পথ 


গুর.জন আগে দাঁড়াইতে নার 
সদা ছলছল আখ । 

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শ্যামময় দোখ || 


[ নাটকীয়তা ] 

বৈষব পদাবলা সাহত্যে টীন্ত-প্রত্যুন্ত, স্থান পাঁরবর্তন, ৪০107 বা কার্য 
ইত্যাঁদ নাটকীয়তার হাঙ্গত দেয় । আভিসার, বংশীঁশক্ষা প্রভাতি পথ্যয়ে সেই 
নাটকীয়তা প্রতীত হয়। মনষ ডঃ সুধীরকুমার দাশগৃপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য । 
'বৈফবকাব্যে রাধাকৃ্ণ থাকায় এবং তাহাদের ভাবাবানময় ও উীক্ত-প্রত্যান্ত থাকায় 
বাহ্যলক্ষণে তাহা হয় তো গাঁতি-নাট্য ।, 


[ মিষ্টিসিজম্‌ 
মিম্টিসজম- কথাটি আধুনিক সাহিত্যালোচনার ধারায় এক প্রচাঁলত শব্দ। 
ইহার অর্থ দ:জ্দ্েয়তা। ভারতীয় নন্দনশাদ্রে এই মিম্টাসজমের অনুরূপ কথা 
বোধ হয় নাই। দুর্জের়তার সঙ্গে অস্পম্টতার যোগ যে ঘনসান্নাবিষ্ট তাহা বলা- 
বাহুল্য । অস্পম্টতার কুহেলী থাকে বাঁলয়াই রহস্যের উন্মোচন কঠিন হইয়া 
দেখা দেয় । অথচ আকষ্ণ হয় দার্নবার। তীর অনুভীত-শতত বা প্রখর 
বোঁধিদতন্ট (10910।১)-র সাহায্যে এই দ:ুক্দ্রেয়তার অবসান ঘটে । কাব-সাধক- 
দার্শীনক সেই অনুভ্ঞাতর বা বোঁধদ্ান্টর সাহায্যে সীমার অতীতলোকে 
যাইতে পারেন । তাঁহাদের নিকট বাহর্জগং ও অন্তর্জগৎ এক্যসম্ত্ে গ্রাথত। 
অনুভ্তপ্রবলা বোঁধদাম্টর 'আলোক দ-জ্দেযিতার অন্ধকারকে অপসারত 
কারতে সমর্থ হয়। রেক, ওয়াডসওয়াথ১ কালিদাস, রবাপ্রশাথ প্রমুখের 
চনায় 'মান্টাসজম-: লক্ষিত হয়। বৈষবমহাজনপদাবলতেও তাহার স্পশ 
[তান পুরা নন, আম রমন নই, দ:ইএর মনে মনোভব বাঁলচ্ঠ হইয়া উাঠলেন। 
না সে রমণ না হাম রমনা । 
দহ মন মনোভব পেষল জান ॥ 
[কংবা, পার্থিব প্রেম কামবাসত হইবে জানাকথা, তবু 
রজকিন? প্রেম নকষিত হেম 
কামগন্ধ নাহ তায় । 


লক্ষ লক্ষ যুগ প্রেমাস্পৰকে হৃদয়ে রাখিয়াও অতি £ 
লাখ লাখ যুগ হয়ে হয়ে রাখল: 
তবা হয় জুড়ন না গেল। 
- ইত্যাঁদ 'মান্টক কবি চিত্তের অসাধারণ-সজ'না । 


পদাবলণর পথ ১৩১ 


[ লীলাশ;ক 

বৈষব মহাজনমান্রই কৃষ্ণলখলাশূক । এই প্রসঙ্গে শ্রীমন-মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 
প্রয়গ্রন্হ “কিফকণমি-ত" গ্রন্হের রচাঁয়তা বিজ্রমঙ্গলকে মনে পাঁড়বে। সংসার 
জীবনে তাহার নাম ছিল মাধবানল ৷ দাক্ষণাত্য ভূ-গ্রদেশে কৃষবেন্বা নদণর 
পাশ্চিমতঈরবাসী এই কাব কৃষ্ণলীলাকে উপজনব্য করিয়া মধুময়বচনসন্দোহে এক 
কাব্য রচনা করেন। শ্রীমন: মহাপ্রভু দাঁক্ষণাত্য হইতে এই গ্রন্হ আনয়ন কাঁরয়া, 
রাধাকথাসম্বালত কৃষ্ণলীলোপজাবা এই গ্রন্হে করূপ আগ্রহশীল ও প্রীতসম্পন্ন 
হইয়া উঠিয়া লেন তাহা তাঁছার জীবনী হইতে জানা যায় । ীবজ্বমঙ্গল মহাকবি 
গাঁরশ ঘোষের কপাক্ষলাাণে বাঙ্গালীর পপ্ররপ'রচত নাম। বিনবমঙ্গলরাঁচত 
কৃষ্ণকর্ণমৃতের উপমা বুজাবাপনের কৃক্ণকুঞ্জতরূশাখাশ্রয় শ্কাবিহগের কণ্ঠানঃসৃতি 
শ্রবণ-সুখদ কাকলী-্বর-লহরী । এপে রাধাকৃঞ্ক কথা, তাহার উপর মোহন 
নঞজজলভঙ্গী। সব ালয়া অনুপম, অমৃতসমান 1 বিজ্বমঙ্গল কৃষ্ণলীলাশুক 
নাথে হন আ্যাত। অপার্থব বন্দাবনধামের কুঞ্জকাননোপান্তে বাঁসয়া 
সাবীশুকের মতো সকল বৈ লমহাজনের রাধা-কৃষ্ণপক্ষপাতিনী গাভাবলী তথা 
পদাবলী | বৈষঞবসহাজনঘণ নিজেদেরকে অলৌকক ব্রজলখলার অঙ্গীভূত কাঁরয়া 
লুইধাহলেন । তাঁহারা কথনো সা, কখনো সখাী। তাহারা মধর কল-কলিত-সংরের 
রাধাকৃষ্ণকথার গানের পাখী লীলাশুক। অধ্যাপক ডঃ শাশভূষণ দাশগুপ্তের 
ব্যাহ্গাত ঘথাযথই--সাঁঠিক কারয়া পাঁরচয় হইল মধুর বন্দাবনলখলাকে অদরের 
কদম্ববৃক্ষ হইতে শনি এ৭ং আন্ধাদন এবং শুক্র ন্যায় মধুর কাবা-কাকলতে 
তাহারই মাধুষি-বর্ণন ॥, ৃ 
বৈষবকবিতায় পৃথিবী-স্বগের সমাহার 

বৈষ্ণব শান্নুচারগণের মতে বৈষ্বকবিতা বৈঝবভত্বের রসমাতি। ইবফ্ব- 
তন্বমতে ভগনান শ্রীকুজ সাচ্চদানন্দথনশাবগ্রহ । রাধা-চন্দ্রাবলী-লিতা-বশাখা 
প্রভৃতি ভগবান কৃষ্ণের আনন্দাংশের মানবীরূপ | রাধা হয়াদনীর সার বা পর্ণ 
প্রকাশ। তান সবশ্রম্ঠা । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দাংশ-সৃন্ট জীবের প্রতশক- 
স্বর:পা শ্রীরাধার সঙ্গে অপ্রাকৃতবনন্দাবনে লীলারত । ভগবান কৃষ্ণ যখন নিজ 
আনান্দনীশন্তির সাহায্যে নিজেকে আস্বাদন করেন তখন কামের কোনো কথা 
আসতে পারে না। 

শ্রীকৃষ্ণের অলে।কক প্রেমলীলা গৌরাঙ্গ চৈতন্যের জীবনে শরীরএখ হইয়া দেখা 
[দয়াছল। চিতন্য (হজন পাধা-ভাব-দযাত-সুবালত” । তাহার জীবনে রাধা- 
বিরহ-ব্যথা হইয়াছিল প্রমূর্ত। বৈষব মহাজনপদাবলীর উপর চৈতন্যের প্রভাব 
অসীম। তাই নৈষবপদাবল-ধৃত প্রেরকথাকে সাধারণ বাঁলয়া গ্রহণ করা 
চলে না। 


 লোৌকক আবেদন ] 


বৈষব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা বার্ণত হইলেও 
সেখানে ধাল-ধুসর-ধারতীর যোগ নবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী-বার্ণত বয়ঃসান্ধ, 


১৩২ পদাবলশর পথ 


পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আভিসার, লন, বিরহ প্রভৃতি আমাদের এই মর্তয- 
মাত্তকার মানব-মানবীর বিচিন্ত প্রেম-পধ্যয়িকে স্মরণ করাইয়া দেয় । এখানে 
মতএ-প্রাপ্ত কামনা-বাসনার প্রকটমানতার সঙ্গে দেহ, হীন্্য়মল নিতম্বকঁট-নাভ" 
্তন-বাহ-মূল পারব প্রভত অঙ্গের বর্ণনা আছে, বেশ-ভ্ষা-অলংকারের উল্লেখ 
আছে, আছে প্রেম-প্রকাশে নায়ক-নায়কার ছলা-কলা-প্রদর্শন,আছে লোব-সমাজের' 
বাচত্র রীতি-নীতি, কথাবাতাঁ, আচার-আচরণেব বিবৃতি । প্রাচীন স্াহত্যে, 
'শকুণ্তলা*প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথের ভাষা এ প্রসঙ্গ মনে পড়ে কবি মর্তের মাটি 
[কিছুই গোপন রাখেন নাই ॥ এখানে আশা-আশঙকা, হাস্য-কুন্দন, হর্ষবিষাদের 
আলো ছায়ার খেলা । কাঁবশরবীম্দ্রনাথ তাঁহার "সোনার তরী” কাব্যে 'বৈষ্ব 
কাঁবতায়, বৈষবপদাবলাবধ-ত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবোদত কঁবিতারাণজর সঙ্গে, 
মানবদংযোগ ও মানবীয় উৎসের ঈদকে অ'গযালণানদেশি করিয়া লাখলেন £ 
[সোনার তরশ'র 'বৈষ্ণব কবিতা? ] 

শুধু বৈকুণ্ঠের ওরে বৈষবের গান। 

পূুবরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান 

আভসার প্রেমলণীলা 'বরহ-মিলন 

বন্দাবন গাথা এই প্রণয় স্বপন 

শ্রাবণের শর্বরীতে কাঁলিম্দীর কূলে 

চার চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে 

শরমে-সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার । 

রবীন্দুনাথের মনে হইয়াছে “যাঁন বা?হর ভুবনে ও কায়াসৌোন্দে তাঁহার 

বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই আবার গানের আড়ালে ও ছায়াসৌন্দয্যে 
কল্পনার: পিন? হইয়া ধরা দিয়াছেন" পদাঝ্লীর পদে পদে । তাই তাঁহার প্র্ন 

সত্য ক'রে কহো মোবে হে বৈষ্ণব কাব, 

কোথা তুম পেয়োছিলে এই প্রেমচ্ছবি, 

কোথা তুম শিখোঁছলে এই প্রেমগান 

বিরহতাপত। হোঁর কাহার নয়ান 

রাধকার অশ্রু আখ পড়েছিল মনে ! 

[বজনবসন্তরাতে লন শয়নে 

কে তোমারে বে'ধোছিল দু1ট বাহুভোণে 

আপনার হৃদয়ের অগাধসাগরে 

রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা-_ 

রা€ধকার "চত্তদশর্ণ তব্র ব্যাকুলতা 

চুর করি লইয়াছ কার মুখ, কার 

আঁখ হ'তে 2 

বৈষ্বকাব্য-বার্ণত প্রেম-ভাবনার যোগ £ই পাঁথবার মৃস্তকায় আছে ধাঁরমা 

'জইয়া রাব-কবির সদ্ধান্ত £ 


পদাবল"র পথ ১৩৩ 


দেবতারে ধাহঠা 1দতে পারি দিই তাই 
প্রয়জনে-প্রয়জনে যাহা দিতে পাই; 
তাই দই দেবতারে, আর পাব কোথা 
দেবতারে প্রয় কার, প্রয়েরে দেবতা । 
বৈষ্বমহাজনগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বাস্তবানূগ বর্ণনা ধারয়া 
দয়াছেন সেই বর্ণনার ধারায় বৈ ক্াবিভাকে ধরণীস্পশকরাহতা ভাবা সম্ভব 
নয়। পূঞ্প যেমন বৃন্তহীন হইয়। াকাঁশত হইতে পারে না বৈষ্বকবিতা্ 
তেমন পাঁথবা-সত্গ-অসম্প-্ত হইয়া কায়া পাঁরগ্রহ কাঁরতে পারে না। যাহাকে 
আমরা ভালবাস কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পারচয় পাই । এমন কি 
জীবের মধ্যে অনন্তকে অন,ভব ব:রার খন ভালে।বাসা, প্রকীতর মধ্যে অনুভব 
করার নাম সৌন্দযসদ্ভোগ 1 সমস্ত বৈষ বধমেরি মধ্যে এই গভার তত্বাট 'নাহত 
রাহয়াছে ৷ বেষবধর্ম গাাথবর সমস্ত (প্রেমসন্পকেরি মধ্যে ঈববরকে অনুভব 
করিতে চেষ্টা কারয়াছে। 
ইহার পরেও কথা আছে । বৈষবকাবিতা তাহার সন্গণয় পাঠকের অন্তরের 
অনুভূতিতে অলৌকিক রস-স্বর্প পরমপ,রূমকে আনিয়া দেয়। লৌকিকপথ- 
বানী বৈষব-কবিতা অলোৌকফিকী রসানহভত সঞ্চার কারয়া পাঠককে অন্যজগতে 
লইয়া যায় । শিষ্চনমহাজন্পদে মানাবক আধারে রাচত রাধাকৃষ্ণপ্রেম চির নূতন £ 
সাঁখ ক পুছাস অনুভব মোয় । | 


সোই পরীতি অনু রাগ বাখাঁনতে 
[তিলে তলে নতন হোয় ॥ 

জনম অবাঁধ হাম রূপ নেহারল. 

| শয়ন না তিরাঁপত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনল? 
শ্রাত পথে পরশ না গেল। 

কত মধ্যামিনী রভসে গোঁয়াইলু 
না বুঝল কৈছন কেল। 

লাখ লখ যুগ হয়ে হয়ে রাখল; 


তব হয়া জুড়ণ না গেল ॥ 
প্রার্থনার পদে বৈষ্ুবকাঁবতার লৌককভাবমনান্ত পরিলক্ষিত হয় £ 

কয়ে মানুষ পশু পাখী 'কিয়ে জনমমিয়ে 
অথবা কঈটপতঙ্গ । 

করম বিপাকে গতাগাত পুনপুনঃ 
মাতরহ- তুয়া পরসঞ্গ ॥ 

ভণয়ে বদ্যাপাত আঁতশয়কাতর 
তরইতে ইহ ভবাসম্ধু । 

ভুয়া পদ পল্লব কার অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 
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তাই বৈষণবপদাবলী কেবল পৃথিবী বা কেবল স্বর্গ নয়, পাথবী-্বর্গের 
সমাহার । ধুল-মালন ধরন+র গৃহে অবতীর্ণ প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যের তনূমনে 
ছিল স্বর্গ-সৌরভের পবিভ্র সন্টার ৷ এই প্রসঙ্গে এই ীন্ত যথার্থ মনে হয় “কবিরা 
পাাথবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন-_কিন্তু বৈষ্ণব কাঁবরা পণথবাী 
ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন__তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য চৈতন্যদেবই 
তাহার প্রমাণ এই সম্পর্কে বিদগ্ধ-ভাঁণাত স্মরণীয়--বৈষবকাবিতা সমদ্রগামী 
নদীর ন্যায় । নদী চলিয়াছে, দুই দিকে তটভ্‌ম, মহা আনন্দ-কলরবে মখারত 
হইয়া নদী চাঁলতেছে : দৃইধারে ফল-ফুল সমন্বিত তরুলতা, জনকোলাহল,পল্লীর 
অপূর্ব সোন্দর্য ফুলের বাগান । শকন্তু যখন নদী মোহানায় আসল, 
তখন সে-সমন্ত দৃশ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসয়াছে, আর সে বহগক্ণীজত জন- 
কোলাহল মুখাঁরত, উদ্যান-সতকুল বনভূমি--এ সকলের কিছু নাই-_সম্মখে 
দুভে'দ্য প্রহেলিকার মত অসামের প্রতঁক মহাসমূুদ্র। বৈষ্ণব কাঁবতা নানার্প 
পার্থব সোন্দ্যেঠর পথ বাহির়া চিয়াছে--কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই 
অজ্ঞেয় দুরাধিগম্য মহাসত্য |, 


বৈষ্বমহাজন পদাবলগতে সমাজসচেতনতা 


বৈষবপদাবলী কমনীয় কল্পনার নন্দনকানন হইলেও কাঁবগণের সমাজচেতন- 
মন বাঁভন্ন পদে ধরা পাঁড়য়াছে ৷ সমাজ প্রচলিত লোকাঁঝবাস, 'বাঁচন্র সাজ-সঙ্জা, 
ভোজনাবলাস, গীত-নত্য-বাদা প্রভাত নানা অবসরে রূপায়িত হইয়াছে । 
গোরাঙ্গ সন্াসগ্রহণ করিবেন, বিষ্পাপ্রয়ার সুখের ঘর ভাঁগিয়া যাইবে ইহা 
বিষ্প্রয়া নানা 'নামিত্ত-দর্শনে বুঝতে পারিয়াছিলেন। গোর-সন্যাসের 
পৃবভাস বষয়ক এক পদে বাসুঘোষ বিষ্ণুপ্রয়ামখে শচগর উদ্দেশ্যে 
জানাইতেছেন ঃ 
বঞ্চুপ্রয়া বলে আর 1ক কব জননা। 
চাঁরাঁদকে অমংগল কাঁপিছে পরাণ ॥ 
নাহতে পাঁড়ল জলে নাকের বেশর। 
ভাঙ্গতে কপাল মাথে পাড়বে বজর ।। 
থাক থাক প্রাণ কাঁদে নাচে ডাগহন আঁখ। 
দাঁক্ষণে ভূজঙ্গ যেন রাহ রাহ দেখি ॥ 
কাঁদ কহে বাসুদেব 'ি কাহব সতাঁ। 
আজ নবদ্বীপ ছাঁড় যাবে প্রাণপাঁতি ॥ 
নারীদেহ -হইতে ভ্‌ষণ-পতন, দাঁক্ষণনেন্্ কম্পন, দাক্ষণে স্পদশন ইত্যাদ 
লোকবিশবাস মতে অশুভ-ফল-দায়ক । 
সমাজে কপাল-গণক কপাল-দশনে শুভাশুভ বাঁলতেন। নারণগণের 
দাক্ষণাঙ্গ-স্পন্দন যেমন অশুভ-সচক তেমান বামাঙ্গ-স্পন্দন শুভ-সডক । কাকের 
বিচিন্ত্ররব বিচিন্রফলনিদেশন বলিয়াও সমাজের ধারণা--যেমন বত'মানকালে 
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তেমন অতীতেও । অন্যান্য দিনে কাক রাধা প্রদত্ত অন্ন খাইয়া চলিয়া বাইত, 
মথুরা হইতে কৃষের বৃন্দাবন-প্রত্যাবত'ন-বার্তা জানাইত না। কিন্তু আজই কেবল 
কৃষ্“-বিষয় 'জিক্তাঁসত হইয়া রাধা-সাম্নধানে উীঁড়য়া আসিয়া বসিল। আরো আছে 
চার্বত তাম্বুল, দেবমন্তকারোপত পুষ্প শুভ সক হইয়া খাঁসয়া 
পাঁড়য়াছে, চিকুর হইয়াছে স্ফুরিত, বক্ষের হারলতা হইয়াছে আন্দোলিত। কাব 
চণ্ডাঁদাস__ পদ ভাবোল্লাসের । রাধা সখীসবধে বাঁলতেছেন ঃ 


সই, জান কুঁদন সদন ভেল। 


মাধব মান্দরে তুঁরতে আওব 
কপাল কাহয়া গেল ॥ 
1চকুর ফুারছে বসন ডীঁড়ছে 


পুলক যৌবন ভার । 

বাম অঙ্গ আঁখ সঘনে নাচছে 
দুলছে হিয়ার হার ॥ 

প্রভাত সময় কাককোলাহ'ি 
আহার বাঁটয়া খায় । 

পিয়া আসবার কথা শুধাইতে 
ীঁড়ুয়া বাঁসল তায় ॥ 

মুখের তাম্বূল খাঁসয়া পাঁড়ছে 
দেবের মাথার ফুল । 

চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ 
বাহ ভেল অনুকূল ॥ 


জ্যোতিষ-শাম্ধে লোকাঁব*বাস প্রাচঈীনকাল-বাহত । জ্ঞানদাসের পদে কাকের 
রব, কপালগণনা, স্বস্নদর্শন ও রাশিচক্রাবচার প্রভাত রূপ পায়। 


পদ ভাবোল্লাসের-_ 


আজ. পরভাতে কাক কলকাল 
আহার বাঁটয়া খায়। 
বন্ধ আসবার নাম শোধাইতে 
উঁড়য়া বৈঠল ঠায় ॥ 
সাঁখ হে কুঁদন সদন ভেল। 
তুরিতে মাধব মান্দর আওব 
কপাল কাঁহয়া গেল ।। 


স.চারূচন্দন দেখল: স্বপন 
'গারর উপরে শশী । 
মালতীর মালা দাঁধর ডালা 


নিকটে মিলল আস 
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গণক আনিয়া পুণ গণাইল. 
সুদশা কাহল মোরে । 

অন্তরে বাহরে হযতেক গাণল 
সুখের নাহিক ওরে ॥ 

মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ 
সপ্তম বৈসয়ে গুবহ। 

ভ্‌গু ভানুসৃত শাথ দে দ্বিতীয়ে 
বৈসয়ে দেখি 'বিচারু ॥। 

দেয়াসনী আনী দেব আরাধল;* 
পড়ল মাথার ফুল । 

বন্ধুর নামে আগ তোলাইল;* 
কোলে মিলাওল কূল ॥ 


শারীর-লক্ষণ দৌখয়া শুভাশুভ-নিণয়রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। রাধা- 
জননী কাতদার নিকট কোনো প্রাতবোশনী রাধা-শরীরে শুভত্ব দোখয়া 
বাঁলয়াছে, রাধা মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে, উদ্ধার কাঁরবে পিতৃবংশ । কাৰি 
জ্ঞবানদাস লিখিতেছেন £ 
স্বরূপ লক্ষণ আত বলক্ষণ 
তুলনা দিব বা কয়ে । 
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে 
সোঙারবা যাঁদ জীবে ॥। 
দুহতা বালয়া দুখ না ভাঁবহ 
ইহ উদ্ধারবে বংশ । 
জ্ঞানদাস কহে শুন্যাছি কমলা 
ইহার অংশের অংশ ॥ 
বাচন্ত্র বসন- কখনো মেঘরুচি, কখনো শুভ্র, কখনো নীল। 'বাভন্ন 
ভ্‌ষণ--সামন্ত, কর্ণ, গ্রীবা, বক্ষ, নিতম্ব, কর, চরণ-প্রভাতর । নানা প্রসাধন-_ 
কালাগুরু, মৃগমদ, কুঙ্কুম, চদ্দন, কঙ্জল ইত্যাঁদ । পুষ্প সঙ্জাতো আছেই। 
বৈষবমহাজনপদাবলীতে বিভিন্ন অবসরে বিশেষ অভিসারে ইহাদের কতো কো 
পরিচয়ই না রাঁখয়াছেন পদকার সম্প্রদায় £ 
১) নীলবসনে ধাঁন সব তনু ঝাঁপ (জ্ঞানদাস ) 
২) বার কি বারই নীল নিচোল (গোঁবন্দদাস ) 
৩) চঙ্গে নীল শাঁড় নিঙাঁড় নিঙাড় পরাণ সাঁহত মোর 
€( চণ্ডীদাস ) 
৪) ধৰল বিভ্ষণ অম্বর বনই (গোবন্দদাস) 
&) তুঙগমণি মাম্দরে ঘনাবজার সঞ্চরে 
মেঘরূচি বসন পারধানা । (রায়শেখয় ) 
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বক্ষে। বসন, প্রসাধন, প্প ও অলম্কারের উদাহরণ যথা £ 


৯) তনু পসেবে পহাসান ভাসাঁন 
পুলক তইসন জাগু। 
চাঁন ছান ভএ কাঁচুম ফালি 


বাহু বলয়া ভাগ । (বিদ্যাপাত ) 
২) তশহ পুন মাতহার তোড়া ফেকল 
কহত হার টুট গেল াবদ্যাপাতি) 
৩) মঞ্জার চীর হি' ঝাঁপ । (গোবিন্দদাস ) 
৪) পাঁরহার মৌন্তক মালতি মাল। তেজল ম€ণময় গমক হার ॥। 
(গোঁবন্দদাস ) 
€) কুপ্দকুসূমে ভারি কবরিকভার। হৃদয়ে বিরাঁজত মোতণ হার । 
(গোবনদদাস ) 
৬) অলক তিলক না কর রাধে । অঙ্গে বিলেপন করাহি বাধে ॥। 
(বদ্যাপাত ) 
৭) চিরুণ করে ধার কেশবেশ করি সি'থায়ে দেই সিন্দ;র। 
( রা়শেখর ) 
জ্ঞা দাস, কীবশেখর প্রভৃতির পদে যে বিচিত্র খাদ্যবদ্তু, মোদক-মণ্টান্র, 
আম 1, তাম্বুজকপংরি ইত্যাদর উল্লেখ আছে তাহা তদানধন্তনকালের 
'বঙ্গদেন্র বলিয়া ভাবিতে হইবে। 
১) এ ক্ষীর মোণক চীন কদলক 
কে তোর আঁচলে দল। (জ্ঞানদাস ) 
২) তাম্বল কপুর খপুরে পুন রাথয়ে 
বাধিত বারি সমীপ। (জ্ঞানদাস | 


৩) কর্পরি মালতি করল যুবতি 
মনোলোভা মনোহরা । 
কঙলা কদম্বা রেডীড় পদ-মা 


মতিচুর সুমধুরা || ( কাবশেখর ) 
বাঁবধ নৃত্যকলা-বিশেষ রাসনত্য-_ 
(১) চাঁদবদনী নাচত দেোখ। 
না হবে ভ্ষণের ধান না নাড়বে চীর। 
দ্ুতগাঁত চরণে না বাঁজবে মঞ্জরীর ॥ 
(২) শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে । 
না নাঁড়বে গণ্ডমুন্ড নঃপুরের কড়াই । 
না নাঁড়বে বনমালা বৃঝিব বড়াই । 
বাবধ বাদযযন্ত-_বীণা, মৃদঙ্গ, সপ্তম্বরা, কাঁপনাস, তথ্বূরা, দিনাক, নান্দরা- 
ইত্যাদির ব্যবহার সমাজে প্রচলিত ছিল । 


১৩৮ পদাবল'র পথ 


এই সব বাদ দিলেও, 
(৯) কপোত পাখনরে চকিতে বাঁটুল বাঁজলে যেমন হয় । 
চণ্ডাঁদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয় ॥ (চন্ডাঁদাস ), 
(২) গুরুজন জালা জলের শিয়ালা পড়শী জিয়ল মাছ। 
(চণ্ডীদাস ) 
(৩) কানুর পিরীতি কাহতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া ওঠে । 
শঙ্খ বাঁণকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥ 


(জ্তঞানদাস )' 
(8) চোরের রমনী যেন ফকারতে নারে। 
এমত রাহয়ে পাড়া পড়সীর ডরে ॥ (জ্ঞানদাস ) 
(৫) কুমারের চাক যেন ঘ:ুরাঁণ উঠিছে হেন দোখ সভে হইল মনা ॥ 
(যদুনাথ দাস) 


উৎকলিত পদ্যাংশগুলিতে সমাজীচন্ত্র আভাসত হইয়াছে । “সতকুলবতন 
'কুলবতা নার” 'কুলকল্কন? 'পাঁতগ্রুজন, “কুলের বৈরী”, 'ননাঁদ দারুণ, 
'ননাঁদ কাঁটা” "ঘর মোর বাদী শাশুরী ননদণ ণমছা অপবাদ "পড়শী জিয়ল। 
মাহ, হাটে মাঠে বাটে কুলটা খেয়াত, ইত্যাঁদ কথার মধ্যে সমাজ ও পারবার 
চেতনা প্রকাশিত হইয়াছে । 


দ্বিতীয় গথ্যায় 2 শান্তগদাবনী 


॥ বালাযলীলা, আগগ্নণতী ও বিজয়াগানে নাম্বপ্রসাদ ॥ 


শান্তপদাবলীর সুরতরাঙ্গনন সৃরতবীঙ্গনী-জাহবীর মতোই মধুরা ও প্রবলা ।, 
কাবরামপ্রসাদ সেনকে তাহার তগীরথ বাঁললে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। 
রামপ্রসাদের পূর্বেও শান্তগণীতি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু শান্তগীতি আজ যে ষুগ 
জয়ী মাহমায় প্রাতাম্ঠত তাহাতে রামপ্রসাদের দান অসাধারণ । তাই শাস্তগীতি 
সাধারণ্যে প্রসাদী সংগীত বাঁলয়াও পাঁরাঁচাত লাভ করিয়াছে । বঙ্গালীর 
সোঁদনের অবাঁসতপ্রায় উদ্দীপনায় ও মোহঘোরসুপ্ততে এই শান্তগতাবলথ 
যে একদা শান্ত বিধায়নন সঞ্জীবনণ সুধা সণ্টার কাঁরয়া 'দয়াছিল তাহা আমাদের 
জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সপ্রমাণ হইয়া বরাজ করিতেছে । 


বৈষ্বপদাবলী সাহত্যে চণ্ডীদাসের যে ভুমকা শান্তপদাবলণ সাহত্যে 
রামপ্রসাদের সেই ভীমকা। রাধাকৃষ্ণগান গাহয়া চডীদাস যেমন বাঙ্গালবকে 
কাঁদাইয়া ভাবাইয়া মাতাইয়া তু'লয়াছলেন, শীঁস্তদেবতা শ্যামা দুগরি গান গাহয়া 
রামপ্রসাদ তেমাঁন বাঙ্গালকে কাঁদাইয়া ভাবাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছলেন । 
অন্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বতীয় দশকের হালশহর নিকটস্থ কুমারহট্র গ্রামের সন্তান 
রামপ্রসাদ সেন যেন পরুধানক্রমে এই শান্ত বিষয়ক রচনার আঁধকার লাভ কাঁরয়া- 
ধছিলেন। পিতামহ রামে*বর ছিলেন “দেবপনু্র' বলিয়া কাঁথত। পিতা রাম 
রাম সেনের প্রাতি সবদা সদয়া ছিলেন অভয়া। আর দ্বয়ং জগমন্জননী কন্যা 
রূপে রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধবার কাজে লাঁগয়া ভাঁহাকে যে ধন্যাতিধন্য কৃত 
কৃতার্থ কাঁরয়া 'দয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য । 


রামপ্রসাদ সাধক । রামপ্রসাদ গৃহী। রামপ্রসাদ কাব । তাহার সাধনা- 
বলত ছিল, ছিল স্ত্রীপুত্ত কন্যার স্নেহমমতার সংসার পরিবেশ, ছিল কবিভাব,কের 
কল্পনাও সৃষ্ট ক্ষমতা । সব মালয়া আত সোন্দষেযর মহাফল  দবাভাব, সুখ 
দঃখময় বাস্তব জগতের করুণ মধুর অনুভ্তি ও সর্বত্যাগর্তী আত্মীনবেদন 
তাঁহার রচিত পদানচয়ে গরতিকাবতার পূর্ণ আবভবি রাঁসকজন টিস্তকে 
িবমোহত করে। সেখানে কবি-অন্তরের গভীর আবেগ-কাতর অনুনয় ও 'বাচন্ত্ 
মুচ্ছনার মোহন শোভন সুবলন। প্রকাশ শৈলীতে রস উদ্বোধনের 
অপথগযত্তু নির্বত্ প্রচেন্টা হয় পাঁরলক্ষিত। শান্তপদসমূহে জগম্মাতা দূর্গা 
কখনো কন্যা, কখনো জননী । বাল্যলীলা আগমনী ও বিজয়াশনর্ধক পদগহলতে - 
তাঁহার কন্যার্‌পে প্রাতিষ্ঠা ৷ 


বাঙ্গালীর অন্তরের কাব রামপ্রসাদ দূগরি বাল্/লীলা গাহয়াছেন-__-এমন 
একট গান “আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয় ।” এখানে গার হিমালয়কে পন্বোধন 
করিয়া বাঁলতেছেন 'গাররানশ । উমার অসামান্যতা ও কন্যা গৌরবে গোর- 
দবনগ জননশর আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে এই গীঁতখণ্ডে । চতুম্খ বক্ধা, পণ্মুখ 


১৪২ পদাবলীর পথ 


মহাদেব ও গরুড়াসন কৃষ্ণ সকলেই তাঁহার কন্যার আরাধনা করেন । এ সবই জননী 
মেনকারপস্বপ্নসন্দর্শন £ 
আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয় । 
গিরি তোমার কুমারী তা নয় তা নয়। 
স্বপ্নে যা দেখোছি গার কহিতে মনে বাঁস ভয় । 
ওহে কার চতুমুখ কার পণ্মুখ উমা তাঁদের মন্ভকে রয় ॥ 
রাজরাজেশ্বরা হয়ে হাস্যবদনে কথা কয় । 
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥ 
গানাটর শেষাংশে রামপ্রসাদের আভমতট;কু ভান্ততে বিললিত হইয়াছে £ 
প্রসাদভনে, মহীনগনে যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায় । 
তুমি গিরিধনা ! হেন কন্যা পেয়েছ কি পণ্য উদয় ॥ 
রামপ্রসাদ রাচত অন্য একাঁটি বাল্যলীলা বষয়ক পদেও উমাকে উপজীব্য 
কারয়া [হমালয়ের প্রাত মেনকার বাক্য । উমা কাঁদতেছে, আঁভমান কারয়া 
আছে, ভ্ভনপান ও ক্ষীরননী গ্রহণে বিরত হইয়া আছে ॥ মেনা কোন প্রকারেই 
প্রবোধ দিতে পারতেছে না॥ 
আত অব শেষ নিশি, গগনে উদয় শশন 
বলে উমা ধরে দে উহারে, 
কাঁদয়ে ফুলালে আঁখ মাঁলন ওমুখ দেখ 
মায়ে ইহা সাহতে ?ক পারে ? 
গিরপুরের উমাশশী আকাশশোভী শশীকে 'নকটে পাইতে চাঁহতেছে, তাই- 
এই 'বপাত্ত। শেষে কৌশল অবলম্বন কাঁরয়াছেন মেনা। দর্পণ লইয়া তাঁহার 
উমামুখে ধারয়াছেন, সমস্যার হইয়াছে সমাধান-_ 
উঠে বসে গাঁরবর, কার বহ সমাদর 
গৌরকে লইয়া কোলে করে । 
সানন্দে ক'হছে হাঁস ধর মা, এই লও শশী 
মূকুর লইয়া দিল করে ॥ 
শিশুর অসম্ভব অসম্ভব বায়না, বায়না না পাইয়া ক্নন্দন, আভমান-অনশন 
এবং তাহাদের সন্তুষ্ট কাঁরতে জননী জনের চেষ্টা ও ব্যগ্রতা ইত্যাঁদ বাঙ্গাল? ঘরের 
সকলকালের চিত্র রামপ্রসাদী সংগীতে রূপাঁয়ত হইয়াছে । সংগীতের সমাপনাংশে 
তাঁহার ভন্তচন্তের আভব্যন্তি এখানে উল্লেখ্য £ 
শ্রীরামপ্রসাদে কয় কত পূণ্য পরুঞ্জচয় 
জগতজনন? যার ঘরে ॥ 
কাব রামপ্রসাদের বাসনা যেন এই পেই জিগঙ জনন?ফে যাঁদ তান 
কন্যারূপে লাভ করিতে পারিতেন ! ক্ষণেকের জন্য হইলেও ভাগ্যবান কাঁবর এ 
বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন মহামায়া । 


পদাবলীর পথ ১৪৩ 


বাঙ্গালীর ধারণা বংসরাণ্তে প্রসন্ন শরতে কন্যা দুগা কৈলাস হইতে আসেন 
পন্ত্রালয় হিমপুরে। সে িমপুর কাব কম্পনায় বঙ্গভূবনের ভবনে ভবনে 
আদাঁরণৰ দুর্গা আসবেন, তাই ত্বরা সধন্র। কবিকণ্ঠে জাগে গান। সে গান 
শান্তপদসণয়নে আগমনী” অভিধায় আভাহিত। 


পামপ্রসাদরিত দ্বন্পায়ত সুন্দর এক আগমনী গান, যেখানে শ্ানতে পাই 
মেনকা হিমালয়কে বলিতেছেন উমা আসিলে আর তাহাকে তান কৈলাসে 
শিবপুরে পাঠাইবেন না। লোকেরা হয়তো ইহাতে মন্দ পাঁলবে, তাহাতেও তিনি 
কান দিবেন না। শয়ং নৃত্যু্জর মহাদেব আসবেন উমাকে লইবার জন্য । তখাঁন 
জনন কন্যা উভগ্ে ।নালিয়া ঝগড়া কারনে ।. জামাই বালয়া সম্মান দবেন না। 
রামপ্রসাদ কারণ বাঁললেন, শিব মমশানেমশানে ঘ্রয়া বেড়ান, উমার দ্খের শেষ 
থাকে না। তাই জননীর বেদনা- 
গার, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না। 
নলে ললবে লোকে মন্দ, কানে কথা শুনবো নাও 
নদ? এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়” 
এবার মায়েশঝয়ে করুঝো বগড়া, জঙ্গই বলে নানব না] 
দদ্বজহামপ্রসাদ কয় এ দুগখ বিন প্রাণে সয় 
[শব শমনানে শানে রে ঘরের ভাবনা ভাবে না ।! 
এ ভাবনা বাঙ্গালী সমাজে পাঁরচিত। সেই ভাবন্যাচম্তাকে বামপ্রসাদ 
সংগত-মৃর্তিত তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে উপহার [দিয়াছেন । 
একট গানে রামগ্রমাদ নিজেকে কাঁবরঞ্জন বলিয়াছেন । কাব-রঞ্জনভাণও 
ওগো রান, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নান্দনা ?নিকটে তোমার গো" আগমনী- 
গীতে সংলাপ জগা ও মেনকার । মেনকা-পারচা'রণ জয্না উমার আগমনবাভা 
শুনাইয়া উমাবরণের ত্বরা জাগাইতেছেন মেনকার অতরে । শভসংবাদে উল্লসিতা 
গগাররাণী প্রস্থালত কেশভারে প্রেমজলে ভা?সয়া দ্রুতগাঁতিতে কন্যাকে রথ হইতে 
নামাইয়া আনিয়াছেন । তখন-- 
প্রথ হতে না?ময্রা শংকরা মায়েরে গ্রণান করে 
সান্ত্বনা বরে বারবার । 
দাস কাবরঞ্জনে সকরূণে ভনে এমন শুভাদন আর কার গো ॥ 
খবরঞ্জন বটে, তবে অহংকার নাই । দাদ কাবরঞ্জন, বোধহয় বম বলা 
হইয়াছে । 1তাঁন নাখিলজনাচত্তরঞ্জন । 
রামপ্রসাদের অন্য এক আগমনীতে বস্তা ?হমালর, উদ্দেশ] বাণী মেনকা। 
আজ শুভাদন নিশি পোহাইল তোমার । 
এই যে নান্দনী আইল, বরণ কারয়া আন ঘরে ॥ 
মূখ শশী দেখ আস, যাবে দুখ রাশি । 
ও চাঁদমুখের হাঁস সুধারাশ ক্ষরে ॥ 


১৪৪ পরাবলীর পথ 


উমার আগমনে জনক-জননী, সাঙ্গনী-পারচারণী সকলেই আনান্দত। 
আনান্দত কবি রামপ্রসাদ । সংগীতের শেষাংশ-- 
কাব রামপ্রসাদ দাসে মনে মনে কত হাসে 
ভানে মহা আনন্দ সাগরে । 
জননীর আগমনে, উল্লীসত জ্গজনে, দিবানিশি 
নাহ জানে আনন্দ পাসরে ॥ 
জগঙ্জননীর আগমনে বাঙ্গালীর অপার আনন্দ রামপ্রসাদীআগমনীতে 
প্রকাশিত । 
আগমনী যেমন আনন্দের, বিজয়া তেমনি কেনার । বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
শরতের তনাঁটমান্ত দনে সপ্ধনী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে পুজা গ্রহণ কারয়া 
দুগাঁ বিদায় গ্রহণ করেন চতুর্থ দবসে দশমীতে | দুগরি এই 'বদায় বিসজনে 
বাঙ্গালী কন্যাবদা'য়র ব্যথা উপলব্ধ করে । রামপ্রসাদরচিত একটি বজয়া গানে 
শুন গিররাণী নগাধিরাজ হিমালয়কে বাঁলতেছেন স্বয়ং মহাকাল কৈলাস হইতে 
ধর্গারপুরে আঁসয়াছেন দঃগাঁকে লইতে । দ্বারে বাঘছাল বিছাইয়া আছেন তিনি । 
গণেশজননীকে বারবার বলতেছেন প্রস্তুত হইতে । পাষাণ গৃহিণীর পাষাণ 
দেহ বাঁলয়া শবদীর্ণ হইতেছে না। তনয়া অপরের, ইহা বাঁঝয়াও বুঝিতে 
পাঁরতেছেন না-_ 
তদয়া পরের ধন, বাঁঝয়া না বুঝে মন 
হায় হায় এক বিড়দ্বনা বিধাতার । 
প্রসাদের এই বাণী, 1হমাগাঁর রাজরাণা 
প্রভাতে চকোরী যেমন নরাশা-সুধার ॥ 
দশমণ রান্তর অন্তে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দুগেং্সবের আনন্দসুধা আর থাকে 
না। 'অর্ো হ কন্যা পরকীয়া এব' কাঁলদাস-ভাঁগাতির প্রততধ্যান যেমন “তন 
পরের ধন। কালিদাস হউন বা রামগ্রসাদ হউন তনয়া বিচ্ছেদে ইহা অপেক্ষা 
কঠিন সানত্বনা আর কি থাকিতে পারে ? 
যাহা মানুষের খেলা তাহা দেবতার লীলা । রামগ্রসাদবাঁচিত সঙ্গীতসন্দোহে 
শপ্রয়ানুকরণং লীলা "সুষ্ঠ; বিলাঁসত হইয়াছে । বলের অন্তরের কাবি রামপ্রসাদ 
বঙ্গভূমির আগমনীবিজয়ার আনন্দবেদনাকে হাঁসি কামনার অমৃত সমদ্ে 
ধমলাইয়া 'দয়াছেন-_-গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে গান সুধা নিরবাঁধ ॥। 


॥ আগমনী ও বিজয়া গান : কমলাকান্ত ॥ 


বাঙ্গলা এক অদ্ভুত দেশ এবং বাঙ্গালী এক অদ্ভুত জাত। এই দেশের 
মৃত্তিকায় বাঙ্গালী কবি স্বর্গের দেবতাকে বারংবার নিজের কাঁরয়া লইয়া কাব্য 
রচনা করিয়াছেন। শাস্তপদ সাহত্যে শান্ত দেবতা দুগাঁকে বঙ্গকন্যা, নগনগরণঁকে 
বঙ্গভাঁমর সমাসনে বসাইয়া যাঁহারা কাব্কীতিতে চমংকারিত্ব বিধান করিয়াছেন 
তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত ভগ্রাচার্যয অন্যতম । কেবল অন্যতম বললে কম বলা 
হইবে । কাঁবতার গুণে কমলাকান্ত বাঙ্গালীর প্রাণের কাঁব। 


বংসরান্তে ধানানর্ধন 'নার্বশেষে আপন তনয়াকে গৃহে আধনবার বাসনা 
প্রত্যেক বঙ্গবাসীর । কমলাকান্ত দুগাঁর আগমনী রচনা কারলেন। সে 
আগমনীতে মেনকা -জননী গোরীকে হিমপ্যরে আনবার জন্য অধীরা। তাঁহার 
1নশীথানিদ্রা কন্যার ম্ব্নে যায় টুটিয়া, নিদ্রাপর জ্বামধীকে ডাকিয়া মেনকা বালতে 
থাকেন-_ 
আম ক হেরিলাম 'নাশ-্বপনে 
গাররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
মেনা দেখেন তাঁহার কন্যা 'মশানবাপিনী । আবার তাহাকে 'ঘারয়া শান" 
স্থলীতে শিবাকুল বিকট চীৎকার কাঁরয়া উাঠতেছে-_. 
আর শুন অসম্ভব-চাঁরাদকে শিবারব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকনী *মশানে। 
মেনাচিত্ত এ স্বপ্নে যেমন কাতর, অন্যস্বগ্নে তেমাঁন আনান্দত। পদকারের 
সেই উমামুখে অকলক্ক চন্দ্রমার সঃযমা, দশনপঙ্খীন্ততে সৌদামিনীর বিশদশত্ত্র 
1বভা, বাক্যাবলী সধাস্থলী । 


কাল স্বপনে শত্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার 
হিমাগার হে, জান অকলঙ্ক বিধ;, বদন উমার । 
বাঁসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ; 

আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ; 

জাগিয়ে না হো'র তারে প্রাণ রাখা ভার। 


[গাররাণী হিমালয়কে বলেন তাঁহার গৌরী নারদের মূখে আঁভিমানবশে কত 
কথাই না বাঁলয়াছে, প্রকাশ করিয়াছে মনের দ্‌ঃখ £ 
ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে ! 
মনোদহ$খে নারদে কত না কয়েছে-_ 
দেবাঁদগম্বরে সশৃপয়া আমারে মা বুঝ নিতান্ত পাসরেছে॥ 
জামাতা অস্থাভাঁবিক প্রকীতর । কাঁ করিয্লা যে শিবকে "হমালয়ের ভালো 
লাগল কে জানে ! শিবের আবার অন্য পত্বী' আছে, সেই হইল স্বামিসোহাগনণ 
১০ 


১৪৬ পদাবলীর পথ 


দ্বামাশরোমাণ । কমলাকান্তের সযত্ব প্রকাশভঙ্গী, ছন্দে 'ভ্রিপদীর ছায়া, 
অলক্ষরণে অনপ্রাস-” 
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কালফণণ দ্বাীলছে। 
শিবের সম্বল ধূতুরার ফল, কেবল তোমারি মন ভুলিছে ॥ 
একে সতীনের জালা, না সহে অবলা যাতনা প্রাণে কত সয়েছে। 
তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাঁগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে ॥ 
আর ধৈর্য ধারতে পারেন না মেনা । স্বামীকে উমা আনয়নে ত্বারত কারয়া 
তুলেন। 
কবে যাবে বল গাররাজ, গৌরীরে আনতে । 
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দোখতে হে ॥ 
অন্যপদে সেই একই ব্যগ্রতা--“ঘাও 'গারবর হে আন যেয়ে নান্দনী ভবনে 
আমার । 
মেনকার তাড়নায় হিমাগার কন্যা আনতে হিমপনর হইতে চাঁলগ়াছেন 
কৈলাসে। কমলাকান্ত পট পাঁরিবর্তন কাঁরলেন। নাটকীয়তা দেখা 'দিল তাঁহার 
গানের পদে _ 
1গাররাজ গমন করিল হরপরে । 
হরিষে বিষাদে, প্রমোদপ্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥ 
পতা লইতে আঁসয়াছেন বতসরান্তে। কিন্তু স্বামীর অনুমাত 
না লইয়া বা যাইবেন কী কাঁরয়া উমা । কমলাকান্ত উমামুখে ভাষা বসাইলেন £ 
গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর কর অনুমাত হর 
যাইতে জনকভবনে । 
এখানেও সেই নাট্যগণসংলাপ। সংলাপ শবাশবানীর। হর-্হবগে 
সহান;ভীত জাগাইতে জননীকে স্বপ্নযোগে পাইবার কথা বলেন উমা 
[বিশেষ জননী আস, আমার শিয়রে বসি 
মা দুর্গা বলে ডাকে সঘনে ॥ 
মায়ের ছল ছল দুটি আখ, আমার কোলেতে রাখ 
কত না চদ্বয়ে বদনে । 
জাগয়ে না দেখি মায়, মনো দুঃখ কব কায় 
বল প্রাণ ধার কেমনে ॥ 
কন্যাকে নিকটে পাইতে মাতৃমন্তরের যেমন ব্যাকুলতা, মাতৃ-সম্িধানে 
যাইতে কন্যার অন্তরেরও সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ কাঁরলেন পদকার কমলাকান্ত । 
শাশ্বত বঙ্গজননী ও তনয়ার বাৎসল্যময় আকর্ষণের অমোঘ ধারাটুকু কাব 
আমাদের নিকট ধাঁরয়া দিলেন। 
অবশেষে কন্যা উমাকে সঙ্গে লইগনা পিতা 'হমাচল 'ফাঁরয়াছেন আপন 
ভবনে: আসিয়া বালতেছেন, পগাঁররানী, এই নাও তোমার উমারে । এখানেও 
সংলাপ। সংলাপ মেনা ও হিমাগরির। এখানেও পট পারবর্তন 
কৈলাস হইতে গিারপুয়ে পারবার্তত | 


পদাবলীর পথ ১৪৭ 


' উমা ঘরে আ'সয়াছে, সমগ্র নগনগরীতে তাই সেক ব্যস্ততা । গারপুর- 
'নাগ্ররীবৃন্দ সেই আনন্দে যোগ দিয়াছে । ইহাদের সঙ্গে বঙ্গপ্রাতবৌশনীর কোন 
পার্থক্য নাই। বাঙালার ঘরে ঘরে একের দুঃখানুভব এবং একের আনন্দে 
হআনন্দানভাতর যে সমপ্রাণতা কমলাকান্ত বঙ্গনারীর মধ্যে প্রতাক্ষ করিয়াছেন, 
তাহার প্রকাশ কারলেন তাঁহার আগমনী গানে । বর্ণনা বাস্তবানষ্ঠ । নগরনাগরর 
মণ্ডণপ্রয়াস সপ্রকাশ, অন:প্রাস লক্ষণ য়-- 


আমার উমা এলো বলে রানী এলোকেশে ধায় । 
যত নাগর নাগরী সার সার সার, সাগর দৌঁড়ি গৌরী মুখপানে চায় ॥ 
কার পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু আধ অলকা শ্রেণী, 
বলে চল চল চল অচল তনয়া হোর ওমা, দৌড়ে আয় ॥ 
কন্যা মালয়াছে জননীর সঙ্গে। মাতৃক্রোড়ে বাঁসয়া স্বাঁম-গৃহের কত 
কথাই না উমা বলেন। ম্বামগৃহে সৌভাগ্যসখ-সম্পদের কথা বাঁলতে বঙ্গ- 
কন্যার মতো উমারও আনন্দ ধরে না। কমলাকাম্তের অকপট আঁভব্যান্ত-_ 
কে বলে দারিদ্র হর রতনে রচিত ঘর মা 
জান কত সুধাকর শত 'দিনমানি 
[ববাহ অবাধ আর--কে দেখেছে অন্ধকার 
কে জানে কখন ?দবা কখন রজনী ॥ 


শ্যামল শরতে বঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে শীন্তদেবতা দুগরি আগমনী প্রাতাঁট বঙ্গবাসীর 
হৃদয়ে আনন্দের অনেয় স্লাবন আনে । দুগাঁ নয়, সেষে আমাদেরই ঘরের 
স্নেহাতুরা সুতা । আগমনীর পদে পদে বাৎসল্যরসায়িত কমলাকান্তের কোমল 
কান্ত কবি-মমের স্পর্শ । বাঙ্গালী জনক জনন, পাঁতি-পত্বী, কন্যা-জামাতা 
প্রীতবেশন-প্রাতবোশনী লইয়া কমলাকান্তের আগমনী পদাবল" চিরকালের 
অমৃতাঁনঝ্রণী | 

কাবর ব্যান্তমনের পাঁরাঁচাতিও ইহাতে 'নাঁবড়। সাধক কমলাকান্ত জানেন 
অনন্ত এশবরশালিনী উমার চিন্তা কে কারবে, কে কাঁরতে পারে, তাই বাঁলয়া 
উঠেন-_ 

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কে*দো নাকো রান হও গো শান্ত। 
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুম কি ভাব অসার ॥ 

কমলাকান্ত 'নশাদন সেবা করেন জগজ্জননীর চরণম্বন্দৰ । সেই দ্গ 
হিমালয়মেনকার কন্যা । কমলাকান্ত একপদে গ্াহলেন। 'কমলাকান্ত 
সোৌবত তব শ্রী“রণ মা ; আম কতোগুণে পেয়োছ তোমারে ॥ 


এই ভাঁন্তাবভাসত কাঁবর হুদয় আগমনীতে গাঁলয়া ঝারয়া গয়া তাহাকে মন্ময় 
তথা গীতি-কবিতায় সমৃত্তীর্ণ করিয়া 'দিয়াছে। সমাজচিন্র, নাটকীয়তা, ভান্তগ'তি, 


কাব্যধর্ম একন্ন 'মাশয়া একাকার হইয়া গিয়াছে কমলাকাম্তের আগমনাপয্যয়ের 
ধাদ.সমুচ্চয়ে। 


১৪৮ পদাবলাীর পথ 


কৈলাস হইতে বংসরান্তে দুগাঁ আসেন হমপরে 'পিন্রালয়ে । সঞ্চমী-অন্টমী* 
নবমী তাঁথ আতবাহত করার পর দগগাকে দশমী 'তাঁথতে বিদায় লইয়া যান 
করিতে হয় কৈলাসের পথে দ্বামিগহে । তাহাই বিজয়া । অত্যজ্প সমম্নে 
কন্যা 'বিদায়ে কাতর হয় জননীর প্রাণ । আবার পূর্ণ একট বংসরের পর সাক্ষাৎ 
হইবে আদরিণী দুহতার সঙ্গে। কমলাকান্তের বিজয়াশঈ্ষক পদে মাতৃ-হদর 
বিগালত হইয়া পড়ে । জননী মেনকা প্রথমে নবমী 'নাঁশিকে খল বাঁলয়া ভঙসনা 


করেন £ 
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত-_- 


আপাঁন হইয়ে হত বধরে পরোর প্রাণ ॥ 
নবম" নাশ শেষ হয়, দশমী আসে; শেষ হয় কন্যা-বিদায়ে জননীর প্রাণ । 
পরের মুহূর্তে গাবকচকুমুদে ও চন্দন-পঞ্কে কৃতাঞ্জাল অর্চনা বরেন নবমীকে, 
উদ্দেশ্য নবম যেন দশমীর প্রভাত না দেখে । তাহা হইলে আর কন্যাকে বিদায় 
দতে হইবে না £ 
প্রফল্লে কুমুদ্বরে সচন্দন লয়ে করে 
কৃতাঞঙজাল হৈয়ে তোমার চরণে কারব দান । 
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমাঁণ ভয় 
যেন না সাঁহতে হয় রে শিবের বচন-বাণ ॥ 
জন্নী বহাদনের পরে তনয়া দুদকে নিকটে পাইয়া যে সুখ পাইয়াছলেন 
শবজয়ায় তাহা শৈষ হইয়া যাইবে । সুখ হইবে স্বপ্নমান্ত। কাঁব কমলাকান্ত 
বাঁলতেছেন মা দুগে হৃদয়ে ল্‌ুকাইয়া রাখতে হইবে লুকায়ে রাখ না মারে 
হৃদয়ে দিয়ে স্ছান। হৃদয়ে দুগাঁকে লুকাইয়া রাখলে িচ্ছেদ-যন্ধরণা আর 
থাঁকখে না। বমলাকান্তের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভন্তকাবমন ধরা "দিয়াছে ॥ 
মেনকার কোন অনুনয় রক্ষত হয় নাই। দশম আঁসয়াছে। 'হিমপরে 
বাহর ভবনে বিশাল ডমরু বাংজয়া উঁঠয়াছে শিননরে । দুগাকে লইয়া যাইতে 
আসয়াছেন স্বয়ং শিব । মাতা মেনকার কণ্ঠে নাটকীয়তা ও ব্যাথত বচন-_- 
[ক হলো নবমী নাশ হৈলো অবসান গো 
[শাল ডমর; ঘন ঘন বাজে, শান ধ্ধান 'বিদরে প্রাণ গো ॥ 
জননী ভখারীশন্রশলধর 'শবকে প্রাণ পযন্ত 'দতে পারেন, উমা দিতে 
পারেন না। বির জীবন চাহে তাহা কার দান । জামাতা শিবের রাঁতিনীতি,. 
আচরণ-পদ্ধাত শদানয়া জননীর হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে! আম ভাবিয়ে 
ভবের রীত হয়োছ পাষাণী গো" । অবশেষে কমলাকান্ত ভাঁণতিতে পাই-- 
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে-_ 
হর, আপনি রাখলে রহে আপনার মান গো ॥ 
গহমালয়ন নিজে বুঝাইতে পারিবেন না, সঙ্গে যাইবেন কমলাকান্ত। 
অন্য একটি পদ “জয়া, বল গো পাঠানো হবে নাঃ। এই পদে কমলাকান্ত, 
জয়াকে আনিয়াছেন। মেনকা সাঙ্গনী-পরিচারণন 'বখ্যাতা জয়াকে 'দগ্কা হনেরঃ 


পদাবলীর পথ ১৪৯ 


গিনকট বালয়া পাঠাইলেন-উমা পাঠানো হইবে না। কারণ হর মায়ের বেদন 
কেমন জানে না। মেনকা কন্যাকে হৃদয়ে করিয়া রাখবেন, নয়ন দুইটকে 
.কারিবেন প্রহরী । হিমালয় আসিয়া বলিলে নিজ জীবন দিবেন 'বসর্জন। 
ওগো হনয় মাঝারে রাখব বাহারে প্রহরী এ দুটি নয়ন। 
যাঁদ গিরিবর আস ?কছ7 কয়, জয়া তখাঁন ত্যাজব জনবন ॥ 
কারণ বলিতেছেন তানি__ 
সবেমান্র ধন গোরা মোর প্রাণ তিনাদন যাদ রয় না-- 
তবে ক সংখ আমার এ ছার ভবনে 
এ দুখ প্রাণ আমার রবে না॥ 
মেনকা ভাবতে পারেন নাই রাজকুমারী উমা জনম ভিখারী গশবের ঘরে 
পাঁড়য়া এতো কষ্ট পাইবে । 
ওগো শমশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে 
আপনার গুণ কিছু জানে না। 
আবার কোন লাজে হর এসেছেন লইতে 
জানে নাযে বিদায় দেবে না॥ 
কমলাকান্ত প্রথমে জয়াকে দয়া বলাইয়াছেন কত 'বারণবাঞ্িতপদ, তুম 
নয়া ভেবেছ যাহারে । বহু ব্ুহ্ধার বাঞ্চা দুগরি চরণদ্বন্দৰ ; তাহাকে কেবল 
কন্যা ভাবলে চালবে না। অবশেষে কাব মূল বন্তব্য রাঁখলেন--শিব ভিন্ন 
1শবালাভ ঘটে না, জামাতা রাখলে কন্যা থাঁকবে। 
কমলাকান্তের ?নবেদন ধর, শিব 1বনা 'শবা পাবে না। 
যাঁদ জামাতা শঙকরে পার রাখবারে 
তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥ 
জয়ার প্রাত সংলাপে পদাটর নাটকাঁয়তা লক্ষ্য কারবার মতো। আর “হৃদয় 
মাঝারে রাখব বাছারে প্রহরী এন্দটি নয়ন এই অংশে বাংসল্যরসের ঘন- 
সণ্টার। এই অংশাট সহদয় পাঠককে বৈষুবপদাবলীর গোবিন্দদাসভাঁণত 'বখ্যাত 
উন্তি 'হদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহু জাগি” স্মরণ করাইয়া 'দিবে। 
জননীমান্ই চাহেন কন্যা বিভবসম্পন্ন সংসারের কনর হইবে । মেনকা তাহাই 
চাঁহয়াছলেন। আপাত ভিক্ষু শিবের ব্যবহারে তাঁহার মনের কম্ট পদটিতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 
অবশেষে শিব দূগাঁকে লইয়া চাঁলয়াছেন হিমালয় হইতে কৈলামে। মেনকা 
'বহু বাধা "দয়া যখন পাঁরতেছেন না, তখন বাঁলয়া উঠিয়াছেন ঃ 
আমার গৌরীকে লয়ে যায় হর আ'সিয়ে-- 
ক কর হে গারবর, রঙ্গ দেখ বাসয়ে। 
জামাতার ফাঁণহার, বাঘছাল বসন ভূষণই কেমন লাগে, তাহার উপর ক্ষণে 
ক্ষণে বিমন্ত 'বিগাঁলতবাস হইয়া যাওয়া ! 
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এক অসম্ভব তার, আভরণ ফাঁণহার 
পাঁরধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খাঁসয়ে ॥ 
জ্বামীর প্রাত আভিযোগ দ্বর্ণপ7স্তলীকে তিনি সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছেন-- 
“সোনার পুতলা দিলে পাথারে ভাসায়ে ॥ 
এই আভযোগ খণ্ডন কারতেছেন হিমালয় । আঁণমা, লাঁঘমা প্রভাত ষে 
গুণানিচয় ভগবানের বৌঁশষ্ট্য, সে সবই শিবের মধ্যে বদ্যমান। শান গারবর 
কয়, জামাতা সামান্য নয়, আণমাঁদ আছে যার চরণে লোটায়ে ।, 
কন্যাকে আনচ্ছাসত্বেও বিদায় দেন জননী । বাঁলয়া উঠেন ঃ 
1ফরে যাওগো উমা, তোমার বিধঃমুখ হেরি ; 
অভাগনী মায়েরে বাঁধয়ে কোথা যাও গো ? 
রত্বুভবনের ওজ্জহল্য আজ অন্ধকারে গেল ঢাঁকয়া, 'ইথে "ক রাঁহবে দেহে এ 
ছার জীবন ।” কন্যাকে বাঁলতে বলেন মাতা, কতাঁদনে সে ফিরিয়া আসবে । 
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথপানে। 
বোলে যাও আসবি আর কতাঁদনে এ ভবনে ॥ 
বঙ্গবাসী কমলাকান্ত বঙ্গজজননী ও কন্যার বাংসল্যপারচয়ে আত আঁভজ্ঞ। 
কন্যা অদর্শনে বঙ্গজননীর বেদনা কি পাঁরমাণে মর্মস্পর্শ হয় তাহা তিনি 
উপলাধ্ধ কারয়াছেন। তত্ব ও ভান্তিকথার অন্তরালে বাঙ্গালী জীবনের এই 
দিকটি বিজয়াশীর্যকপদগ্ীলতে 'তাঁন পাঁরপ্ফুট কাঁরতে পাঁরয়াছেন। তাহাতে 
কাঁবর কাঁবত্ব, নাটকীয়তা ইত্যাদও 'বদামান। 


|| আগমনী ও বিজয়া গান প্রন্কৃতিলান্র ॥ 


কৈলাস হইতে বংসরাম্তে দুগঁ হিমপুরে আসেন কিনা কে জানে। তবে, 
যে কবি-ক্পনা নগ-নগরণ এবং বঙ্গভূমকে দূগ্গার আগমন-বদাহয়র সর ধারয়া 
সমাসনে বসাইয়াছে, সে-কাঁব-বজ্পনা আনাঁদ্দত প্রশংসার দাবী রাখে। বংসরের 
পর স্বামগৃহ হইতে কন)া আসবে 'পিন্লালয়ে ; কন্যাকে নিকটে পাইবার জন্য 
জলক-জনন-হৃদয়ের যেমন গভর ভ্গ্রহ তেমাঁন বিপুল আনন্দ। আর সেই 
কন্যা যখন 1পন্লালয় শন্য কাঁরয়া দ্বামিসকাশে ফিরিয়া যান, তখন বিদায়ের 
বেদনাও তাঁব্র হইয়া দেখা দেয়। এইযে আনন্দ এবং বেদনা, ইহা বঙ্গ এবং 
বাঙ্গালীর 'বখ্যাত শারদ দগেতৎসবের আগমনী এবং বিজয়াকে কেন্দ্র করিয়া 
আভব্যান্ত লাভ করে। কবি-ভাবনা প্রকাতিজগৎকে দূরে ফোঁলয়া রাখে না। 
তাহাকে মানুষের সংখ্দঃখ্র অংঘস্কাগী করিয়া কাব্যমূখে ধরিয়া দেয়। 


শরতের আকাশে, চ্ছলে, জলে, বাতাসে এমন সব চিহ্ন ফ:টয়া উঠিতে থাকে, 
যাহাতে মাতৃহদয়ে তনয়া-বিচ্ছেদ ব্যথা বাঁদ্ধত হয়। তনয়াকে ?নকটে পাইবার 
জন) জননীমন বকুল হইয়া উঠে। বধণিক্ষান্ত শরতের আকাশে ' নাবড় 
নীলিমা । সেই নৰলিমায় চন্দ্রব্কাশ। সেই চণ্দ্র দেখিয়া মাতার মনে পড়ে 
চম্দ্রমুখী কন্যাকে । শরতের কুঞ্জতলে বিবচ শেফািলকার সমারোহ মনে করাইয়া 
দেয় শেফালিক।সমবর্ণা দুহতাকে। নমল তাঁটনী-সাঁললের শতদল দল 
মেনকাকে স্মরণ করাইয়া দেয় শতদল-প্রয়া পদ্মাসনা তন:জা দুগাঁকে । আরো 
আছে- শরতের হিম হিম হাওয়ায় যে উমা-অঙ্গের শতস্পশ কাব গোবিন্দ 
চৌধুরীর আগমন? গানে তাহার একাংশ : 
সুনীল আকাশে এ শশী দেখি 
কৈ গার, আমার কৈ শাশ মুখী ? 
শেফালিকা এল উমার বর্ণমাখ, 
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী ? 
নির্ণারণীর জল, হল নিরমল 
এঁ এল হেসে শান্ত শতদল 
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল! 
(ওরা ) তেমান চেয়ে আছে-_-কেবল তারা নেই। 
শরতের বায়ু যখন লাগে গায় 
উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায় 
যাও যাও গিরি আনগে্উমায় 
উমা ছেড়ে আম কেমন করে রই। 


১৫২ " পদাবলর পথ 


মহাকবি নবীন্চন্দ্র সেনের এক আগমনী পদে দোখ, মা মেনকা শরতের 
পশ্চিম আকাশে চার চন্দ্ু-কলা দেখিয়া ভাবেন তাঁহার উা-মুখ-দ্যাতি এ চন্দ 
কা'দ্তিকে ম্লান করিয়া দেয়, গ্রতশচীর আকাশ-আদর্শে উমামুখের প্রাতীবিদ্বন £ 
শারদশশনী বাঁঙ্কম :কাঁর এ আভাহাীীন 
পাঁশচম গগনে এ উমা মুখ ভাসে রে। 
কমলাকান্ত তাঁহার আগমনী গানে উমামুখের উপমা টানিয়াছেন বঙ্গের 
বিলে বিলে তড়াগে ফুটিয়া উঠা শরতের কমলের সঙ্গে-_ 
"শরত কমল ম:খে, আধ আধ বাণন মায়ের ॥ 


কন্যা কৈলাম হইতে আসয়া পেখাছয়াছেন হিমপ্রচ্ছে, মায়ের সম্লেহ 
সানধ্যে। মেনকা বালতেছেন, এ উপ্ধর্কলোকে আকাশের চন্দ্র কন্যার মুখ” 
মনে করাইয়া কতো কান্নাই না কাদাইত, 'ভ্রিষ/মা যামিনীর দীর্ঘ প্রহরগীলতেও 
ঘুম আসিয়া তাঁহার নেব্নপ্রান্ত এক কাঁরয়া দিত না। কাঁব রাজকুষ্ণ ঘোষ £ 


আকাশে হেরিলে শশী, ভাঁব তব মুখ শশী 
যাপিতাম সারানাঁশ, কাঁদতাম হায় ॥ 
তাই পদকর্তা রামচন্দ্র ভট্টাচাষে্যর মেনকা ক্বামণ গহমালয়কে বলেন--. 
ওহে নগরাজ হে, রাহতে নার ঘরে 
শরদে শারদা বিনা হদয় দরে । 
আনচান করে প্রাণ সুচ্ছির না হয় মন 
দাবাঁগন হরণ? যেন ব্যাকুলা অন্তরে ॥ 
যে প্রকীতি জননীচিত্তে বসরান্তে তনয়া-আনয়নের ত্বরা জাগায়, তনয়ার 
1বদায়লগ্নে সেই প্রকীতিকেই কাঁব-কণ্ঠে অনুরোধ হয় ?নবোদত। মহাকাঁৰ 
মধুসূদন বাঁললেন, সুরে অনুনয়ের কাতরতা-নবমীর রান্রি যেন অবাঁসত না 
হয়-” 
যেয়ো না রজনী আঁজ লয়ে তারাদলে 
গেলে তুম দয়াময়ণ, এ পরাণ যাবে ॥ 
নবমণর নিশান্তে তৃণে তৃণে, লতায় পাতায় ভোরের শাশর বিদ্দুর শোভা, 
বনবিতানের বৃক্ষ বল্লরীর শাখে শাখে বিহগ-কন্ঠের গান, রেখায় রেখায় ফুটয়া- 
উঠা শরতের সোনা সোনা আলোর কণা আর কোন আনন্দ বধানই তো কাঁরবে 
না, বরং তাহারাই হইয়া উাঠিবে বেদনার কেন্দ্রভূমি । মহাকবি নবীন সেন সেই 
নবমনর রান্িকে বলেন-- 
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ 
প্রভাত 'শাঁশরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে ॥ 
প্রভাত কাকলী গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ 
উধার আলোকে প্রাণ উঠবে রে জহলে ॥ 
পাখীর অন্ক,ট লালহ গীতে, পুষ্পের পারমলমাদর মন্দ মনা পরনে, 
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-ক্লাবর উদ্জবল আলোকে খবদায় দিতে হইবে আদারণী কন্যাকে । এ অসহ, 
এ অসম্ভব । কাঁব হরিনাথ মজুমদার £ : 
গাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে 
ওমা ডাকিছে 'বহঙ্গ পবনতরঙ্গ 
গন্ধ ভরে মন্দ মন্দ যে বাঁহছে ॥ 
আমাদের বাঙ্গালার গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে বাউল বৈরাগীর দল খজন? 
একতারায় খখন গাঁহয়া ফারতে থাকে আগমন গীত গা তোলো গা তোল বাঁধ 
মা কুন্তল । এ এলো পাষাণী তোর ঈণানী তখন শারদ প্রকীতিতে সেকি 
আনন্দ । আর বিয়ার প্রকাতকে চাহলে সেখানে দেখা যায় কি এক করুণ 
কোমল 'িষধ্নতা তখন মনে হয় সেতো প্রকৃত নধ, সে যে তনয়াববায়লগ্নের 
অশ্রমুখী জননীমার্ত, সে যে বাঙালী মা। 


॥ শান্তুপদপাহিতো “ভান্তুর আনুতি'তে ক্রাবিবন্তৃব্য ॥ 


শান্ত পদসাহত্যের রচায়তৃবৃন্দের রচনাগুীলকে বাবধনামে আখ্যাত করিয়া 
প্দসংকলনগ্রন্থে সান্নবোৌশত করা হইয়াছে । সংকলনগ্রন্হে "ভক্তের আকৃতি 
নামক পদ সাতাত্তরাটি। রামগ্রসাদ, কমলাকাম্ত, নবাই ময়রা, মহেম্দ্র ভট্টাচার্য, 
মহারাজ নন্দকুমার, রজনীকান্ত সেন, গারশচন্দ্র ঘোষ, দাশরাঁথ রায়, এণ্টন+ সাহেব, 
মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, আ*্বনী কুনার দত্ত, অমৃতলাল বস;, 'দ্বিজেন্দুলাল 
রায় প্রমূখ প্রাচীন-নবীন কাঁব-গণের শান্তবিষয়ক রচনা “ভক্তের আকাত অংশে 
চ্ছান পাইয়াছে। 
শান্তপদকারগণের পারিচয়-_তাঁহারা যেমন কবি, তেমানি ভন্ত । ভক্তের আকা 
--এই নামেই প্রকাশ এই পর্যায়ের পদগুলির বিষয়বস্তু বা উপজীব্যতা। ভন্ত 
মায়ার সংসারের বিচিত্র মায়ায় বদ্ধ হইয়াছেন, শীল্তদেবতা শ্যামা-দুগ্গাকে বিস্মৃত 
হইয়াছেন। যখন সাঁম্বং 'ফারয়া আসিয়াছে তখন আর আরাধনার সময় নাই । 
তখন ভন্তচিত্ত কৃতকর্মের জন্য অনুশয়-অনুতাপে দীর্ণ বিদীর্ণ হইম্না শাস্ত- 
দেবতার নিকট আবেগাকুল প্রার্থনায় ব্যাকুল-বিহহল। শান্তকাবিসম্প্রদায়ের ভস্ত- 
'হদয়ের এই আকাত ভক্তের আকৃতি নামে 'চাহুত। 
ভক্তের আকৃতি '-অংশের পদগুঁল ববির ব্যান্ত-অন্তরের ভাবপ্রকাশনা 
বালয়া 98৮)৩১০৯।৮ বা মন্ময়তা লাভ কাররাছে। এই ব্যান্তীচন্তা তথা 
মন্ময়ভাবনা পদগালকে গাীঁতিকাব্যধর্মে সম্ঠুরূপে চিহ্ছিত করে । মন্ময়ভাবনা- 
সুবলিত “ভস্তের আত বিষয়ক পদসমূহ নিখিল ভন্তজনের অন্তরের 
আঁভব্ন্তি দান কারয়া সাব্জনীন ভ্ভরে উত্তীর্ণ হইয়াছে । সমগ্র শান্তপদ- 
স্বীহতোর গণীতিকাব্যধর্মের মর্মবাণীরূপে ভিন্তের আকৃতি” অনবদ্য ও অমূল্য । 


৯৫৪ ৃ পদাবলীর পথ 


পদকার রামপ্রসাদ আশা করিয়া ছিলেন “ভবের আসা খেলব পাশা ।, কিন্ট্ু 
এই খেলায় তাঁহার হার হইয়াছে । কাঁবকণ্ঠে নিবে বারয়া ঝারয়া পাঁড়য়াছে ঃ 
আমার থেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো ॥ 
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া বদ্ধ পথে যায় না পাওয়া 
রামপ্রসাদের ব্যাদ্ধ দোষে পেকেও ফিরে কেচে এলো ॥ 
বিদ্ধপথে যায় না পাওয়া, মায়ায় আবদ্ধ সংসারে শাল্তস্বরাঁপনী মা শ্যামা- 
দুগঁকে লাভ করা যায় না। 'কিদ্তু রামপ্রসাদ বাদ্ধদোষে লব নন্ট কাঁরয়া 
েলিয়াছেন। 
অন্য পদে কাঁবর নিঃসধ্কোচ ভ্রান্তির প্রকাশ । তিন আলেখ্যচাতত পদ্মে 
আকৃষ্ট ভ্রমর মান্ত। এই সংসারে আসাই মানত তাঁহার সার হইয়াছে, কাজের কাজ 
1কছুই হয় নাই £ 
কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো। 
যেমন চিন্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো। 
কাবর অনুযোগ শ্যামামায়ের নিকট । তিনিই যেন ভুলাইয়া মায়ার সংসারে 
আবদ্ধ করিয়াছেন, "চান বাঁলয়া নম খাওয়াইয়াছেন-_“মা নম খাওয়ালে চান 
ব'লে কথায় ক'রে ছলো।” তাঁহার প্রার্থনা, জীবনসায়াহ্ছে মাতৃ'ক্রাড়ে ঘরে. 
ফিরিবেন-এখন সম্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ।, 
রামপ্রসাদের আঁভমান তাঁহার শ্যামা মা-ই তাঁহাকে সংসারশ কাঁরয়াছেন। 
ইহার প্রকাশ ঘুরাইয়া-ফরাইয়া নয়, একেবারে সোজাসহাজ £ 
আ'ম তাই আভমান্স কার 
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥ 
সংসারবদ্ধ কাঁবমন মাতৃনাম বি্মৃত হইয়াছে, মনে কার তোমার নাম করি 
আবার সময়ে পাশরি।' কাঁব পালাইয়া বাঁচবেন এমন চ্ছানও পান না। 
ভাবিয়াছিলেন শ্যামা মায়ের চরণ হইবে আশ্রয়, কিন্তু স্বশ্নং ন্রিপুরার শঙ্কর 
তাহা বক্ষে ধারণ কাঁরয়া আছেন । "মা গো তারা ও শতকাঁর পদের শ্ষে দুইটি: 
ছন্নঃ 
পালাইতে চ্ছান নাহ মা, বল কিবা উপায় কাঁর। 
ছল চ্থানের মধ্যে অভয় চরণ--তাও নিয়েছেন 'ন্রপূরার ॥ 


মা আমায় ঘুরাবে কত" পদে কাঁবর বন্তব্য তাঁহার মায়ামোহের নণলাঞ্জন- 
ধবজপ নেব্রদ্বন্দব মাতৃ-পদ-দর্শনে বিরত । কাঁবর অনুযোগময় প্রকাশঃ 
দুগা দুর্গ দূগা বলে তরে গেল পাপা কত। 
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুাল, দৌথ শ্রীপদ মনের মত ॥ 
কুপু্ত অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কথনতো । 
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাঁক পদানত ॥ 


পদাবলার পণ ১৫৫ 


রামপ্রসাদ সেনের মতো কমলাকান্ত ভট্রাচাও আশাঘ্রান্ত। একাঁটি পদে 
ফমলাকাম্ত গাঁহলেন £ 
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা, এই তরুতে ৷ 
তর মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন 'বগৃণ আছে ॥ 
ছটা আগুন-_ষড় 'রিপুর জ্বালায় তরুশাখা শৃদ্ক। উপায়ও স্থির করেন 
কাব । তাঁহার গবমবাস, তারানামের বাঁরাসণ্নে কাজ হইবে । জন্ম, বার্ধক্য এবং 
মৃত্যুহরণ এই তারা মায়ের নান। এই কমলাকান্ত মোক্ষ চাহেন নাঃ চাহেন না 
ম্ব্গাদ দুলভ স্থান। তাঁহার ভন্তচিত্ত কেবল চরণদুইটিকে আভলাষ কাঁরয়া 
আছে । অন্য এক পদে লিখলেন £ 
মা না কার 'িব্্বাণে আশ, না চাহ স্বণাদ বাস 
নিরাখ চরণ দহট হৃদয়ে রাখয়ে 
কমলাকান্তের এই গনবেদন বুহ্মমায়, 
তাহে 'বিড়ম্বনা কর মা, দিভাব ভাঁবয়ে ॥ 
এই পদটি স্বাভাবকভাবে মনে করাইয়া দেয়-_ 
ভুঁক্ত-মুক্তি-স্প্‌হা যাবৎ 'পশাচ? হবাদ বর্ততে । 
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেং ॥ 
ভোগ এবং মোক্ষ-স্পৃহা ভন্তিস্‌থের াবরোধিনী । কবি কমলাকান্তের' 
সংসার-ভোগ-বিরস্তাচত্ত মুক্তুও চাহে না, চাহে শ্যামাচরণে ভন্তি। এ ভাস্তির' 
তুলনা কোথায় ? 
প্দকতাঁ নবাই ময়রার আকীত গতণন হৃদয় রাস-মান্দরে শ্যামামায়ের শাম" 
মত দৌখতে চাহেন। “হৃদয় রাস মান্দরে, পদে তিনি 'লাখলেন £ 
একবর কাল? ছেড়ে হওমা কালা 
ও গো ও পাষাণের মেয়ে । 
তাঁহার বসনা ₹ড় সুন্দর । শ্যামা জননীকে শ্যামরপে ভিভঙ্গঠামে রাধাকে 
বামে করিয়। পাঁতধড়া-মোহন্চ্ড়া বনমাল-বংশঈীবদন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে-- 
ভস্তবাঞ্া পরাইয়ে? । 
প্রোমক মহেন্দ্র ভট্টাচাও অথণবভব ন। চাহিয়া শ্যামামায়ের দর্শন চাহিলেন: 
টাকা কাঁড় চাই না শ্যামা, দেখা দতে তাও পার না।, মাতৃদর্শন লাভ কারতে 
পারলে ভক্তের যে আর কিছুই চাঁহবার থাকে না। তাই পরম প্রার্থনীয়ছট, 
প্রার্থনা করিয়া বাঁসয়াছেন কাব কমলাকাম্তের মতো । 
মহারাজ নন্দকুমার রায় বুঝিতে পাঁরয়াছেন তান ভ্রান্ত, অকারণে তাঁহার 
কাল বাঁহয়া যাইতেছে ; সকল সখসম্পদের মূল যে শান্ত দেবতার নিভ'য় চরণাশ্রয়, 
তাহাতেই মন নিমগ্ন হইতেছে না। মন চণ্চল, বিষয়াশয় পাপময় ; ষড়ীরপুর: 
নিবারণ কেবন্গ শস্ত দেবতার কৃপালব'লাভ কাঁরয়াই সম্ভব £ 
অকারণে বথা ভ্রমে ভ্রাম কাল যায় । 
সব সৃখসম্পদ, তোমার অভয় পদ, 


“৯৬৬ পদাবলীর পথ 


কেন মন নাহ ডুবে তায় || 

মাত চণ্চল আত দ:ারত দুরাশয়, 

গবষয়-বাসনা নাহ যায়। 

নন্দকুমারে রিপুগণে কি কারতে পারে 

তব কৃপালেশ যাঁদ হয় । 

শ-্ভুচন্দ্র রায় বাঁবঝয়াছেন প্রভাতবেলায় বিষয় চিন্তায়, মধ্যাহ্ন সময়ে খাদ্য 

চিন্তায়, রাত্িযোগে অন্যান! চিন্তায় তাঁহার সময় কাটিয়া যায়। তাই তারা- 
'মাকে ডাঁকবার সময় পান না তিনি। এখন সকল দায়ত্ব তারামায়ের উপর 
ন্যস্ত কারতে চাহেন। তান লাখলেন £ 


চদ্তাময়ণ তারা তাঁম আমার "চিন্তা করেছ ক 2 
নামে জগৎ__+চন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি ! 
ভক্তের আক্যাত” পথ্যয়ে রজননীকান্ত সেনের কাঁবতাঁটি একান্ত মর্মস্পর্শা ॥ 
কাঁবর জীবনে বহু দুঃখ, বহু কষ্ট । তাঁহার বেদনায় সমবেনা জানাইবার কেহ 
নাই, তাই শ্যামা জননীর নিকট প্র“ন-- “আর কতদিন ভবে থাকব মা? পথ 
চেয়ে কত ডাকব মা? নিজ জীবনের দুঃখ শ্যামা মায়ের নিকট জানাইয়াছেন 
বহুবার, তবু তিনি একটা উপায় কারতেছেন না কেন £ 


( আমি ) শত 'নষ্ঠুরতা সাহয়া গো, 
হৃদয় বেদনাঃবাহয়া গো, 
কত কেদোছি তোমারে কাহয়া গো-- 
( আম ) আধারে পাঁড়য়া কাঁদয়া কাঁদয়া 
আর কত ধৃলো মাখব মা ! 
কুমার নরচন্দ্র রায় আকৃতি প্রকাশ কারয়াছেন আভমান জানাইয়া £ 
যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই, 
ভালয় ভালয় 'বদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই। 
কবি কৃতকর্ম ও ভ্রান্তি বাঁঝতে পা'রয়াছেন বাঁলয়া এই কথা বালতে 
খারয়াছেন। 
দাশরাঁথ রায়-এর পদে মত্ত্যুকালে কালী-নাম জাঁপবার প্রার্থনা ধানত 
সছইয়াছে। তাহার ভঙ্তচত্তের এইটি বাসনা £ 


মনোর বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বাল। 
আন্তমকালে জিহবা ষেন বলতে পায় মা কালী কালী ॥ 
কাব অমৃতলাল বস এই ভব-সংসারকে হাটের সঙ্গে তুলনা কারয়া 
'বাঁলতেছেন শ্যামা মা যেন অবেলায় হাট ভাঁঙয়া দিয়াছেন। বাঁহারা হাট 
কারবার তাঁহারা ঠিক হাট করিয়াছেন | তান পারেন নাই ; কর্মদোষে পাপরাশি 
দুশরে ধরিয়া বাঁসয়া আছেন শুধু । এঁদকে দিনমণি হইল্নাছেন অন্তাচলগামণ, 
তির অন্ধকার এখান আগসবে নাময়া। তাঁহার সব সম্বল শেষ হইন্লাছে, হাট 


পদাবলীর পথ ২৫৭, 


করা হইল না। অর্থাৎ আন্তম সময় আগত প্রায় হইলেও শ্যামা জননীর প্রাত 
ভান্তর সম্বল কিছুই নাই। অনুযোগ-_“অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা 
ঘরে ফির । আক্ীত--নে মা কোলে তূলে অভাগারে দে মা তোর এ চরণতরণ ।, 
মহাকাব গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার এক কাঁবতায় 'লাথতেছেন, শ্যামা কেমন 
ধারা মা তান বুঝিয়া পান না, কারণ মা বাঁলয়া তান কতই ডাঁকয়াছেন তবু, 
সাড়া আসল না, তাই মা বাঁলয়া আর ডাকবেন না ঃ 
ও মা, কেমন মা কে জানে ! 
মা বলে মা ডাকাছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে ? 
মা বলে তো ডাকব না আর 
লাগে না দেখব তোমার 
বাবা ঝলে ডাকব এবার প্রাণ যাঁদ না মানে। 
সন্তানের আহ্বানে সাড়া না দবার কারণ বলেন 'গারশ্চন্দ্র। শ্যামা 
পাষাণের কন্যা বলিয়া পাষাণহাদয়া পাষাণ । সন্তানের প্রতি সে নজর দিতে 
সময় পায় না কারণ পেত্বীসম্প্রদায় লইয়া মমশানে ছুটটয়া বেড়ায় £ 
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে 
পেতী 'নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে 1 
কবি-নাট্যকার 'দ্বিজেন্দ্রলালের বন্তব্য তান শ্যামা মায়ের চরণ ধাঁরয়া পড়িয়া 
আছেন, তবু তাঁহার প্রাতি দৃষ্টিপাত কারবার তাহার সময় নাই। শ্যামা 
স্বর্গ-মত-পাতালে খেলায় মত্ত, সে খেলা প্রলয়ের খেলা । পদতলে শয়ান শংকর, 
মুখে অট্হাঁস, অঙ্গ বাঁহয়া শোঁণত-ধারা। ইহাতে নিখিল বিশ্ব ভয়ে চক্ষু 
মুদয়া আছে, মুখে মা, মাধ্বন। কাঁবর আকাাঁত তান যেন কবিকে কোড়ে 
তুলিয়া লন, স্মিতমূখে শূন্রবাসে তাঁহার ষেন বরাভয় মত" ভাঁসয়া উঠে 
তারা ক্ষেম্কর, অভয়ে অভয় দে মা, 
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা । 
আয় মা এখন তারা-র্‌পে স্মিতমুখে শুভ্রবাসে-_ 
নিশার ঘন আঁধার 'দয়ে উষা যেমন নেমে আসে! 
এতোদিন তো কালী ভণমা- তোরই পূজা করেছি মা, 
পূজা আমার সাঙ্গ হোল, এখন মা তোর আস না মা। 
রানির অন্ধকার ভেদ করিয়া উষার আঁবভাঁবের মতো শ্যামার্‌ গ্রলয়ৎকরী মা'র 
মধ্য দিয়া বরাভয়দায়নী মার্তর উদয় হউক £ কাঁবহ্ছদয়ের প্রার্থনা । 
শান্ত পদসাহত্যে ভন্কের আকীত' সবশেষ উল্লেখ্য অংশ । এই অংশে দুঃখ- 
বিবশ কণ্ট-কাতর কবিপ্রাণের প্রার্থনা শীন্তদেবতা শ্যামা-দুগার নিকট নিবোদত 
হইয়াছে । 'নাঁখল ভভ্ত-হৃদয়ের আকৃতি যেন রামপ্রসাদের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে? 
ও মা, হর গো তারা মনের দঃখ । 
আর তো দুঃখ সহে না॥ 
কবিভেদে আক1ত প্রকাশের পম্থা অনুশয়-অনুনয়, অভযোগ-অনুযোগ প্রভাতি 
ভিন্ন-ভিল্ন হইলেও প্রার্থনা একাটিই-_ শ্যামা জননীর কৃপা-লাভ। 


॥ ভন্তু্আন্াভি ও ল্াপকের দাপ ॥ 


বাঙ্গালী বড় ভাগ্যবান জাঁত। বৈষ্ণব মহাজনগণের গানের মতো শান্ত- 
মহাজনগণের গানও সে যৃগ যুগ ধারয়া আম্বাদ্যরুপে লাভ করিয়াছে । শাস্ত- 
মহাজন-গণীতিকার বিশেষ এক অংশ পদাবলী সঙকলনে ভক্তের আকাাত-আভধায় 
আভাহত। এই অংশ ভভ্তজনের মর্মবাণীকে প্রমূর্ত কারয়া তুলিয়াছে। 
সায়ামোহে আবদ্ধ শান্তসাধক সাম্বং 'ফাঁরয়া পাইয়া মোহানমর্শীস্তর জন্য কাতর 
হইয়া উঠিয়াছে। নানা অনুযোগ-আভযোগের মধ্য দিয়া স্বকৃত ভুলের জন্য 
তাঁহারা হাহাকার কাঁরয়া উঠিয়াছেন। ভন্তপ্রাণের গভীর আবেগ ও প্রার্থনা 
ভন্তের আত অংশের উপজীব্য বষয় । শান্তপদকারবর্গের নিজ 'ন্জ চিত্তের 
অভিলাষ যে এই অংশে বহুধা আভব্যঞ্জত হইয়াছে তাহা বলা বাহ্‌ল্য। 
প্রকাশের মাধ্যমর-পে শান্তপদ-রচয়িতগণ রূপক অবলম্বন কাঁরয়া কাব্যশৈলকে 
উপভোগ্য করিয়া তুঁলয়াছেন। এই রূপকগুলি লোকজীবন-ভাবনা হইতে 
সংগৃহীত বলিয়া জনচিত্তে আঁধক সংবেদনশখল হইয়া উঠিয়াছে। 
সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার এক পদে 'লাখতেছেন পাঁথবাঁর পাশাখেলায় 
[তান হারিয়া গিয়াছেন 2 
ভবের আশা খেলব পাশা ঝড়ই আশা মনে ছিল । 
গমছে আশা ভঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজ্হার পলো । 
অবশেষে তাঁহার “হদ্দ হ'লো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া ।, 
প্রোমক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ তাঁহার এক রচনায় ভানুমতাঁর খেলার উল্লেখ 
কারয়াছেন। ভানূমতর ভোজবাঁজ। কাব ভানুমতার খেলার রূপকে 
বাঁললেন £ 
ভবের খেলা খেলতে হবে 
আমারে একলা পাঠাল । 
ও মা কিভাব ভেবে বলনা শিবে 
ভানুমতীরে জুটয়ে দীল ॥ 
সংসারের কুহক ভানুমতীর খেলা। কাব কুহাকনী কৈতাঁবনীর কুহককুতুকে 
মাতয়া সবই হারাইয়াছেন। তাই অনুশোচনা-- 
মনে করি খেলব না আর 
ও মা এমনি কুহাকনীর কুহক 
আবার তার কুহকে ভাল । 
মায়ার আকর্ধণৃই ভানুমতাঁর কুহক । 
মায়াময় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম পদকতা চন্ুনাথ দাসের মতে কেবল 
ধলা খেলা । ধুলা খেলার মতোই অসার ও ফ্লাশ্তিকর ৷ তাঁহার বখন ভূঙ্গ 


গদাবলীর পথ ১৫১৯ 


ভাঙল তখন জীবনের অন্তলগ্ন--াদবসের সন্ধ্যা সময় সমাগত । ধুলো 
খেলায় মাতিয়া অবোধ শিশুর মতো শান্তসাধক শ্যামা মাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। 
এবার তাঁহার নিকট 'ফারয়া না আঁসয়া বা উপায় ক ! 
সারাদন করোছ মাগো সঙ্গীলয়ে ধুলো খেলা 
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যা বেলা ॥ 
মায়ার ধূলা ঝাঁড়য়া তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থান দিবার প্রার্থনা এখানে ?নবোদত। 
কত ছাই মাটি দেখ গায় ভরেছে গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে, 
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে পু ছে দে মা গায়ের মলা ॥ 
মায়ার মোহে সারাজীবন জীবের বৃথা শ্রম, ব্যর্থ আয়োজন । অঙ্গলীন 
মাঁলন্য এই মোহসপ্জাত । সাধক সার ব্াঝতে পাঁরয়াছেন। পদান্তে আকুল 
শরণাগতি-_'তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা 
এই ভবসংসার শান্তসাধকজনের নিকট কখনো ভবক্‌প কখনো ভবসাগর ৷ 
কূপই হউক আর সাগরই হউক এখান হইতে উদ্ধার কোথায়। সেই উদ্ধার 
লাভের জন্য তাঁহাদের বাগ্রতা এক সময় সীমাহারা হইয়া দেখা দেয়। পদকার 
প্যারীমোহন কাঁবরত্ু মা কালীর গনকট অনুযোগ তুলিয়া বলিয়া উঠয়াছেন 2 
আর কতকাল ভূগবো কালী, হয়ে আঁম কুয়োয় ছাড়া 
এই ভৰকুপে কোনরুপে 'নবাত্ত নাই উঠা-পড়া ।। 
দেওয়ান বাদ রঘুনাথ ভব-সংসারকে সাগর, তনুকে তরাঁ, মায়াকে বড়, 
মেত্কে তুফান, মনকে মাঝ, ছয়ারপুকে দাঁড় ইত্যাঁদতে রূপায়িত কীরয়াছেন 
বড় চমতকার £ 
পাঁড়য়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী । 
মায়াঝড় মোহতুফান কলমে বাড়ে গো শঙকরী ॥। 
একে মনমাঝ আনাড়ি তাতে ছজন গোঁয়ার দাঁড় । 
কুবাতাসে 'দিয়ে পাড়ি হাবুডদুব খেয়ে মার ॥ 
মা শঙ্করীর 'নকট ভন্তপ্রাণের হাহাকার গীতমহখে উংসারত । তাঁহার ভাস্ত- 
রূপ হাল "গিয়াছে ভাঙ্গা, শ্রদ্ধার্প পাল হইয়াছে ছিন্ন । এখন অবাধ্য তরাঁকে 
লইয়া কিংক্তব্যাবম্‌ট তাঁন। তাই অন;পায়ে দৃর্গার নামরূপ ভেলায় তাঁহার 
ভবসাগরের তরঙ্গ সম্তরণ-- “তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দগনামের ভেলা ধার” 
[িনকড় বিশ্বাসের সেই একই কথা_সংদার তাঁহার নিকট ভবার্ণব। 
“কোথায় গো মা ভবতারা ভবার্ণবে ড্‌বে মরি । অতএব তারামায়ের চরণতরণ? 
প্রার্থনাই একমান্্ পথ | “দয়া করে দাও মা তারা তোমার এ চরণতরা ।, 
কালিদাস ভট্টাচার্যের ভাষায় ভবজলাধ। তিনি সেই জলাধর তরঙ্গ ভঙ্গে 
গনমগ্ন। সাঁতারও তাঁহার জানা নাই। দেহের নৌকা জীর্ণ এবং পাপের 
রোঝাতেই ভার হইয়া উঠিন্নাছে। কাঁবকণ্ঠে তীব্র ব্যাকুলতা “ক ধার কি কার 
ভবজলাধ অপার । এহেন অবস্থায় কালীমাতা ভরসা । “কালীর ভরস্য 
“কেবল কালা কর্ণধার ।, 


৬৬০ পু পদাবলীর পথ 


সাধক কবি রামপ্রসাদ ভববৃক্ষে বাঁধা চোখঢাকা এক বলদ। সংসারের, 
মায়ামোহের আকর্ষণে কেবল ঘ;রিয়া বেড়াইয়াছেন। যখন চেতন পাইলেন তখন 
অনুযোগ তুলিয়া ধরিলেন তাঁহার উপাস্যার নিকট-- 
মা আমায় ঘুরাবে কত 
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত 2 
ভবের গাছে বেশ্ধে দিয়ে মা পাক দিতেছ আবরত 
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত ১ 


সংসার বৃক্ষে কাম-ক্োধ-লোভ মোহ-মদ-মাংসয্'র ছয় কল তাঁহাকে বাঁধিয়া 
কেবল ঘুরাইয়াছে । 'ঠক এই একই ভাব প্রশ্তাশ পাইয়াছে অন্য, রূপকও ভিন্ন. 
মলেম ভূতের বেগার খেটে 
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেটে । 
সম্ঘল পরপারে যাওয়ার পারানী কড়। এই পদে পণভুত, ছয়রপু ও দশ 
ইন্দ্য়ের উল্লেখ করিয়াছেন তান । 
এই রামপ্রসাদ একপদে গাঁহলেন তাঁন জানেন না কোন আবচারে তাঁহার' 
উপর দুঃখের 'ডারু জার হইয়াছে । আসামী তান একজন কিন্তু প্যাদা 
ছয়জন। সেই ফড়ীরপু । সংসারমোকদ্দমা কৌতুকোদ্দীপক রূপক বটে 


মাগো তারা ও শঙ্কার 
কোন আবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক জার : 
এক আসাম" ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি । 
আমার ইচ্ছা করে এই ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মার ॥ 
ননলাম্বর মুখোপাধ্যায় কল্পনায় সংসারকে কারাগার বানাইলেন। 1তাঁনও। 
তাঁহার অপরাধ জানেন না। আঁভযোগ তারামায়ের নিকট-_. 


তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাক বল 2 
মাঁসল ছয়দূত, তাঁসল করে কত, দারাসুত পায়ের শৃঙ্খল ॥ 
কমলাকাদ্তের মতে সংসার এক শুম্কতরূ । তিনি আশা কাঁরয়াছিলেন এই 
তরুতে তান ফল পাইবেন। তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গয়া গিয়াছে । শাখা 
শ.কাইয়া বাইতেছে। ছয় আগুন তাঁহাকে জীর্ণ কাঁরয়া ফৌলয়াছে ৷ কমলা 
কান্ত ভাঁবয়া উপায় পাইয়াছেন, 'জন্ম-জরা-মতত্যু-হরা তারা নামে ছে'চলে 
বাঁচে । 
পদরচাঁয়তা রামচন্দ্র রায়ের নিকট এই ভবসংসার হইল রোগ । তিনি ভবরোগ 
ধারয়া ফোলয়াছেন। যখন রোগ ধরা পাঁড়ল তখন ঝড় অকাল । “তাঁরিণী 
ভবরোগে ব্যাথিত জীবন কার কি এখন ৮ ব্যাঁধ ীবাবধ। কলমষাঁপত্, বাসনা 
বাত, প্রবাত্তবফ, বিষয়কুপধ্য, আশাঁপপাসা, মোহতন্দ্রা, প্রলাপ-কুআলাপ, 
মায়াভ্রম । তাঁরণীর নিকট।তাঁহার প্রার্থনা 'তর কৃপা ধন্বন্তাঁর কর মা প্রেরণ ৮ 
তাঁরিণর কৃপা-ধন্বকতাঁরই কেবল ভবব্যাধি গবমোচনে সমর্থ | 


পদাবলীর পথ ১৬১ 


কাব অমৃতলাল বসু সংসারকে হাট বললেন । বড় অবেলায় তাঁহার হাট 
'ভাঙ্গয়া গিয়াছে । ভরা হাটের হেটোর দল একে একে চলিয়া গিয়াছে । কেবল 
[তিনিই পাপের তরীকে শিরে করিয়া পাঁড়য়া আছেন । এদিকে রাব অন্তাচলগামণ, 
রান্তর অন্ধকার কালোকাঁলমায় এই নামিল বাঁলয়া, পরপারে যাইবার জন্য তাহার 
প্রার্থনা--অবেলায় হাট ভাঙ্?ীল শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে িরি।, 

শান্তপদসাহিত্যরূপায়ত এই রৃপকনিচয় শ্রীন্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
নাট্যকার কবি কৃষ্ণ মিশ্র যাতর “প্রবোধ চন্দ্রোদয়” নাটক স্মরণ করাইয়া দেয় । এই 
নাটকে বিবেক, ভান্ত গ্রবোধ, মোহ ইত্যাঁদ পান্্র-পান্নীর রূপ পারগ্রহ করিয়া 
বগনণে অবতার । 


ভক্তের আকত-নবদ্ধ রূপকরাজি লোকজীবন-স"্ভূত। পাশাখেলা, 
ভানুমতাঁর ভোজবাজ, ধূলাখেলা.ভববৃক্ষে কলুর বলদ, ভবকপে, ভবজলাঁধ, 
ভবব্যাঁধ ইত্যাঁদ আমাদের নিত্যদিনের সংসারের পাঁরচিত প্রচলিত ভাবনা । 
শান্তপদকারব্ন্দ আমাদের লোকপ্রচলিত বিষয়বদ্তুকে রূপকের মষ)দি দিয়া 
তত্বগৃঢ় ভাবরাঁশর সহজবোধ্যতা সাধন করিয়াছেন, বিধান কাঁরয়াছেন অকীন্রম 
সৌন্দর্য-সাধনা ৷ ভক্তের আক্াততে শ্যাা-জননীর নিকট অনুষোগআভযোগের 
মধ্য দিয়া শান্তমহাজনবৃন্দের হদয়ের আবেগ যেমন থরথর করিয়া কাঁপিয়া 
উঠিয়াছে ভক্তের আকাাত-ব্যবহ্ৃত রূপকাবলীতে তাঁহাদের বাস্তবমৃখী মন 
তেমান কাঠিনোর স্পর্শে স্তব্ধ হইয়া আছে। সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এ 
উদাহরণ কেবল বিরল নহে, অতুলন । 


৭ অলোদীক্ষ।র ক্রায়ুক্রজন পদরতী। ও তাহাদের পদ-প্রগঙ্গ ॥ 


কাঁলকাতা বি*বাবদ্যালয়ের শান্তপদাবলগ চয়নে “মনোদণক্ষা” পথ্যায়ের পদগুল 
ভিন্তের আকৃতি” পত্যায়ের পরে স্থান পাইয়াছে। 'মনোদাক্ষায়, প্রায় চাঁ্লাশট 
পদের সমাহার । 'ভন্তের আকাঁত'তে আমরা দেখিয়াছি সংসারের মায়ামোহে 
আবদ্ধ ও ভ্রান্ত ভন্তকবিবন্দ যখন নিজ নিজ ভ্রান্তি, ভন্তিসম্ধলশ[ন্যতা বুঝতে 
পাঁরয়াছেন তখন তাঁহারা শ্যামা মায়ের নিকট আকএুত নিবেদন কায়াছেন। 
'মনোদাক্ষায়' শ্যামা নামে মনকে দণক্ষা-দান বা মনের শ্যামা নামে দক্ষাগ্রহণ 
উপজীব্য হইয়াছে! রামপ্রসাদ সেন, কমলাকাম্ত ভট্রাচা, দেওয়ান রামদুল'ল 
নন্দী, রামকুমার নন্দ মজুমদার, রসিকচন্দ্র রায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, 
গ্যারীমোহন কাঁবরদ্ব, নরেশচন্দ্র ভট্রাচা্, গ্বিজকালিদাস প্রমুখ কাঁবসমাজ 
মনোদীক্ষা পায়ের পদগল রচনা করিল্লাছেন। রি 
সংসারের কালশীহছানায়, কামনা-কান্তাকে 'নাবড় আসঙ্গে রাখিয়া, আশার 
৯৬ | 


১৬২ পদাবলীর পথ 


চাদর গায়ে দিয়া শীত-গ্রীম্ম সর্বদাই বিষয়-মদে মত্ত মন সময় কাটাইতেছে । 
রামপ্রসাদ বলিতেছেন "ভ্রমেও কালী বলনা” । এবার যে কালা বালবার সময় 
আসয়াছে। আত্মাধক্কারে নজেকে সচেতন কারবার প্রয়াস £ 
আতম,চ প্রসাদরে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না। 
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥ 
তাঁহার মন কালী কেমন তাহা চাহয়া দেখে নাই । মাটির মূর্ত গড়াইয়া, 
ডাকের গহনা 'দিয়। সাজাইয়া, আলোচাল-বুটাভজানার প্রসাদ দিয়া, মাহষ- 
ছাগল ছানার নৈবেদ্যে ভ্রান্ত-মন জগংপালয়িত্রী শ্যামাজননীর প্‌জা কারতে 
চায়। মনকে ভান্তমন্তে দশীক্ষত কাঁরয়া লইতে চান রামপ্রসাদ £ 
প্রসাদ বলে, ভান্তমন্ত্র কেবল রে তার উপাসনা । 
তুম লোকদেখানো করবে পঞজা, মা তো আমার ঘুষ খাবে না ॥ 
্বকৃতভূল বুঝতে পারয়া কাঁব কখনো ক্লা্ত হইয়া পড়েন। পরক্ষণেই 
সান্ত্বনা দেন মনকে-কালণ নাখের ধ্যানে সব অপরাধ খাণ্ডত হইয়া যাইবে । 
অহংকার বাঁজত পংজাই শ্যামাজনন নর পূজা । 
মন, তোর এত ভাবনা কেনে ! 
একবার কাল ব'লে বসরে ধ্যানে ॥ 
জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে । 
তুমি লীকয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্‌জনে ॥। 
সকলের আগোচরে এই যে প্‌জারাঁত-_ইহা প্রকৃত সাধক জন-বেদ্য ও সাধ্য ॥ 
রামপ্রপাদ সেন সেই শ্রেণীর সাধক ছিলেন, বলা বাহুল্য । পদাটর শেষ-বাক্য 
লক্ষণশয়-__“তৃমি 'জয কালী” বলে দেও ক্রতাল, মনে রাখ সেই ভ্রীচরণে 1” 
কাবর মোহ যখন অবাঁসত হয় তথন সাম্বং ফিরয়। পান। সামবং-প্রাঞ্ত 
কাঁবর মনকে সম্বোধন করিয়া লেখা £ 
ভাব না কালা ভাবনা কিবা 
ওরে মোহময় রাঁন্রগতা, সম্প্রাত প্রকাশে দিবা । 
কখনো রানপ্রপাদ মনকে শুকপাখার সঙ্গে তুননা করিয়া বলিয়াছেন দেহ- 
শপঞ্জরে কালী-নাম জপ কারবার জন্য তাহাকে রাখিয়া ছিলেন । অথচ তাহার 
মনশুকপাখী ফাঁক 'দল, কালী-নাম বাঁলল না। 'তনি মনকে কালী-নাম 
জাঁপবার পরামর্শ দিতেছেন £ 
শিবদুগকালা নাম, জপ কর আঁবশ্রাম, 
মন, ও তোর জ.ড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি ॥ 
রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তের শ্যামানামে মনোদনক্ষা। কপট ভান্ততে 
শ্যামাপ্রান্ি হয় না, চাই কৈতবাবরাহত শ্যামানিষ্ঠা। কাব একগদের শেষাংশে 
সেই লারকধা লিখলেন $ 
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় কারবে 
কালীনাম লও সন্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরেযাবেখ। 
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লোকলোচনের বাহরে, ষড়ারপুকে বর্জন করিয়া কমলাকাম্তের শ্যামা- 
রাধনা। অজ্ঞানকে দূরে রাখতে হইবে, প্রহরীর্‌পে নিকটে থাকিবে জ্ঞান । 
সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কমলাকান্তের 'নিগ্‌্ড অনুভ্ীত 'িনোদীক্ষায়” প্রকাশ পায় £ 
আদর ক'রে হাদে রাখ, আদাঁরণী শ্যামা মাকে । 
তুম দেখ, আমি দোঁখ আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥ 
'মনোদণক্ষাম্ন কমলাকান্ত আবার কখনো অনুযোগ করেন শ্যমা মাকে । মনের 
দৌষ-ভ্রম ধাঁরলে চাঁলবেনা, চলবেনা মিথ্যা ীনন্দা করা। যাদুকর তাহাকে 
যেমন করাইয়াছে সে তেমাঁন কাঁরয়াছে হ 
মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নন্দা কর মিছে ? 
বাণজকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমাঁন নাচে ॥ 
তবে যে-জন আত্ম-সমর্পণ কাঁরতে পারে সেই বিভাঁত-পণাঁ জননীর নিকট, 
তাহার কোনো ভাবনা থাকে নাঃ 
তবে যে কমলাকান্ত ও-চরণে প্রাণ স'পেছে। 
তাতে ভন্ব, নাহ অন্য, নৈলে কেন সার করেছে ॥ 
রামকুমার নন্দী মজুমদার সংসার-সমদদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য মায়া- 
মোহের, স্বজন-পাঁরজনের সংসার পাঁরত্যাগ কারবার বাসনা করিয়াছেন । শ্যামা- 
'জননীতে সকল তার অর্পণ কাঁরতে চাঁহতেছেন । মনকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া তাহার 
উন্ত গনোদীক্ষাস্মন £ 
যাঁদ মন এবার ভব-্পারাবার চাহ তাঁরবার 
বাঁল বারেবার ছাড় পড়বার 
দেহ আঁনবার জননীতে ভার তারিতে কুমারে ॥ 
বাসনার গীবনাশে মনের মালন্য দূর হইয়া বায় । নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 
অন্য অন্য কাঁবগণের মতো মনকে 'বিষয়-বাসনা-বর্জনে উদব্দ্ধ কাঁরতেছেন £ 
বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তায় পারপাটা । 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাট ॥ 


প্যারীমোহন কবিরত্বের উপলাব্ধ আন্তম সময় আসতে আর বিলম্ব নাই॥ 
চুল পেকেছে, দাঁতি পড়েছে, পরমায়*র মেয়াদ গিয়েছে । এতকাল শ্যামা 
জননশীকে ডাকা হয় নাই। আর দেরী করিলে চলিবে না। 'তাঁন 'লাখলেন 
গ্রই বেলা মন নেরে ডেকে নীলাব্জবরণা মাকে; ॥ কালী হইলেন শ্যামা-_নীল- 
'শতদলবা 

সকলেরই মূল এই শ্যামা ৷ মন 'বিষয়ান্তরে মত্ত হইয়া আছে, শ্যামা জননীকে 
ভুলয়া গয়াছে। দেওয়ান রামদ/লাল নন্দী বালতেছেন মন কি ভুল করিয়াও 
বষয়-বাসনা বিসর্জন কাঁরতে পারে না? মনের প্রতি তাঁহার নি্দেশ 'মূলোর 
সন্ধান কর? । 

ধদ্বজ কাঁলদাস বাঁলয়াছেন দন, মাস, বংসর-ক্রমে বহুকাল পতিবাহত 
'হইল, অথচ কালী-ভঞ্জনার কাল তিনি পাইলেন না। এাঁদকে কালী -ভঙ্গনা- 
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ব্যতখত মহাফালকে যে জয় করা হইবে না। তাঁন তখন মনকে কালা-ভাঁজবার: 
প্রতিকূলতা কাঁরতে 'মষেধ কারতেছেন__ 

মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল, 

পাইলে দারুণ কাল, কাল কিসে 'জাঁনবে ? 

পদকতাঁ রাসিকচন্দ্র রায় কালী-ভজনার জন্য আর 'বন্দুমান্র বিলম্ব করিতে 
দিতে চাহেন না । মনকে সম্বোধন কাযা তানি ঠলাঁখলেন “এই বেলা মা কালণর' 
কাছে, করে নেরে ম্যান্তর দাওয়া” । 

“মনোদীক্ষা” পয্যয়ের পদগুলিতে কখনো শব্দের খেলা, কখনো শব্দের সরল- 
প্রকাশ । এই বিভাগের রচনায় যমক-শ্লেষ-রূপকের প্রাধানা । প্রায় আঁধকাংশ, 
পদে রূপকাশ্রয় থাকলেও সকলেরই বন্তব্য একট-_শ্যামাজননর নামে মনকে 
দর্শীক্ষত করা। রূপক হইলেও তাহাদের বোৌশস্ট্য এই যে, তাহাম্া লৌকিক 
জগৎ হইতে সংগৃহীত ॥। মন-ঘাঁড়, কাল-ীবছানা, আশার-চাদর, বিষয়-মদ,. 
সাধনরূপ গ্রাবু খেলা, মায়া-নিদ্রা, কালীনামের টেক্কা, সমাধধ-ছকা, মান্ত-পাঞ্জা,, 
মানব-জাঁমন, মন-সৈতার, তারা-পাখাী ইত্যাঁদ তাহাদের উদাহাতি। 


॥ শান্তুঘকাজনগীতি ৪ ইচ্ছান্নম্ী মরা ॥ 


শান্ত পদাবলর বালাযলীলা, আগমনী, বিজয়া, ভস্তের আকৃতি, মনোদীক্ষা? 
প্রভাত বিভাগের মতো একাঁট বিভাগ 'ইচ্ছাময়? মা” । কাঁলকাতা বিদ্বাবদ্যালয় 
প্রকাশত শ্রীহৃত অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত শান্তপদাবলীচয়নে 'ইচ্ছাময়ী মা” 
পধ্যয়ের আয়তন অতদব সীমিত । মাত্র চাঁরাঁট পদ এই অংশে সংকলিত 
হইয়াছে । একটি রামপ্রসাদের, একটি রাঁসকচদ্দ্রু রায়ের, একটি দেওয়ান: 
প্লামদুলাল নন্দীর, অন্যটি অজ্ঞাত কোনো পদকতরি। যে পদাঁট দেওয়ান 
রামদুলাল নন্দীর সেই পদটি বিষয়ে সম্পাদক শ্রীফূত অমরেন্দ্ু রায় লাথিতে ছেন, 
“স্গখত সন্দভ” নামক পন্তকে এই গ্রানাট কুমার নরচস্দ্রের রচনা বাঁলয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে । 'কম্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বালয়াই 
পারচিত। 

ভন্ত শান্ত কাঁবগণের আভমত এই যে, জগতের সমন্ত কার্ধই শান্ত দেবতার 
ইচ্ছাক্রমে সংঘাঁটিত হইতেছে । সে ইচ্ছা অনাঁধগম্য, অবোধ্য বাঁলয়া মানুষের 
শনকট প্রতীত হয় ॥ এই ভাবধারা ফে-পদসমূহে প্রকাশিত তাহা ইচ্ছায় মা'তে 
সংকালত হইবার যোগ্য । রবান্দ্ুনাথ 'জনীবনদেবতা', “অন্তয্যমি” প্রভাত 
কাবতায় জগবনদেবতা অন্তর্ধযামখর সবাতিগ ইচ্ছার কথা ব্যস্ত করিয়া সেই 
ইচ্ছান:সারে ?তাঁন পাঁরচালিত হইয়াছেন-_জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নক 
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খরবনি জীবনদেবতা অন্তষ্যমি, শান্তপদকারগণের নিকট তিনি শান্তদেবত। 
'খা্যামা-তারা । 
রামপ্রসাদ সেন রচিত পদটি রূপকাশ্রয়শ। তাহার আরম্ভভাগ বিষয়বস্তুর 
সংকেত দ্যোতিত করে। 
শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘু'ড় 
ভবসংসারে বাজারের মাঝে? । 
এই ঘু'ড় উড়ানো অথ জীবজ নংকে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মায়া-মোহ-আকর্ষণের 
মধ্যে ফৌলয়া পারচালনা করা । রামপ্রসাদ পদাটির শেষাংশে 'লাখিতেছেন-__ 
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘড় যাবে উড । 
ভবসংসার সমব্দ্র পারে পড়বে যেয়ে তাড়াতাড় ॥ 
ভান্তর দাক্ষণায় এই 'বিষয়ার্সান্তর ঘু'ড় ভব-সংসার-সমুদ্রের পরপারে উড়য়া 
শপাঁড়য়া যাইবে, ভক্তকে আর কম্ট পাইতে হইবে না। 
পদরচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়ের পদে “ইচ্ছাময়+” কথাটি ডীল্লাখত আছে । তারা 
ইচ্ছাময়ণ যাঁহাকে যেমন ইচ্ছা তাঁহাকে তেমন করান। কাহাকে ডুবাইয়া দেন, 
কাহাকে বা পারে লইয়া যান। কালকেতু, শ্রীম্ত প্রভাতি ভাগ্যবানের দল 
তারার অনুকূল ইচ্ছায় উদ্ধার লাভ কাঁরয়াছেন। 
ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝতে পারে । 
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও নয় নে যাও পারে ॥ 
একবার মুখে দুগাঁ ব'লে, কালকেতু তোর চরণ পেলে । 
কেউ বা যোগ-সমাধ-ফলে পায়না দেখা যৃগান্তরে ॥ 
শ্রীমন্তে কমল বনে দেখা 'দয়। দাও *মশানে । 
আবার দয়া করে পরক্ষণে, চরণে রেখেছ তারে ॥, 
কাঁব ইহা অনুভব কাঁরয়াই জীবনের শেষ 'দনে ইচ্ছাময়ীর চরণতলে শধ্যা 
'পাতিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া াখলেন-_শ্্রীচরণে দিব তজ্প, জীবনের 
শৈষ বাপরে ॥ 
দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর পদে ইচ্ছাময়ী তারার সমুল্লেখ রাহয়াছে ৷ 
1তানই কেবল অসাধ্য সাধন কাঁরতে পারেন । তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মদমত্ত হজ্তী 
“পঞ্কে জড়াইয়া পড়ে, চলচ্ছন্তিরাহত পঙ্গহও গার লঙ্ঘন করে, কেহ ইন্দুত্ব পায়, 
কেহ হয় অধোগামন? । 
“সকাল তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ণ তারা তা 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি । 
পছ্কে বদ্ধ কর করণ পঙ্গুরে লগ্ঘাও গগাঁর। 
কারে দেও মা ইন্দ্ুত্বপদ, কারে কর অধোগামী ॥ 
যে বোল বলাও তুম সেই বোল বাল আমি। 
তুমি যন্ত, তুম মন্ত্র তন্তরসারের সার তুমি ॥ 
“দাঁটির জনাপ্রয়তা অসাধারণ । অনুগ্রাস, বমক প্রভাত অলংকারও 


১৬৬ পদাবলীর পথ 


উল্জবল। এই পদটির সঙ্গে মিলাইয়া পাঁড়বার মতো হিন্দুগণের পরমানধ্দ 
সর্বশীন্তমান শ্রীকফণ মাধবের কৃপাণভক্ষা স্ভব ঃ 
'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লগ্ঘয়তে 'গারম্‌। 
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম: ॥, 
কাঁলতে কালী ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। 'কলৌ কৃঞ্ঃ কলোৌ কালা, কলো 
গোপাল কালিকা” এবং 'সবেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুগরধিষ্ঠান্রী দেবতা” । 
উপরের “সকাল তোমারই ইচ্ছা” পদাটির সংগে মিলাইয়া পাঁড়বার জন্য রবীন্দ্ু- 
নাথের "চন্লা' কাব্যে নিবদ্ধ “অন্তযমিণ, কবিতা হইতে ?কছ? অংশ তুলিয়া দিলাম £ 
অন্তর মাঝে বাস অহরহ 
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ 
মোর কথা লয়ে তুঁম কথা কহ 
মিশায়ে আপন সংরে। 
বাঁলতোছল৷ম বাঁস একধারে 
আপনার কথা, আপনজনারে 
শুনাতোছিলাম ঘরের দুয়ারে 
ঘরের কাহন' যত। 
তুম সে ভাষারে দহিয়া অনলে 
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 
নবীন প্রাঁতমা নব কৌশলে 
গঁড়লে মনের মতো । 
অজ্ঞাত পদকারের রচনায়ও “ইচ্ছামায় সম্বোধন দোখ। শান্ত দেবতার: 
ম্নায়াতে জগতের সকলেই মোঁহত, সারাজগৎ তাঁহাতে বর্তমান__ 
“জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে 
মোহিত জগতজন । 
রাঁব-শশী-তারা, আত্ঞাকারণ তারা 
সদা 'নয়ম কষে পালন।, 
পদাটর শেষ পঙঠুস্ত চতুণ্টয়ে কবির বন্তব্যের স্পন্টতা পারলাক্ষত হয়-_- 
ইচ্ছামায়, তব ইচ্ছায় সব হয় 
কিছুই জানি না মা তব মহিমায় । 
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আম যাই মা সে পথে 
মোহে অন্ধ অনক্ষণ ।" 
শান্তমহাজনগণ-বরচিত অন্যান্য বিষয়ক গখাতিসমূহের মতো “ইচ্ছাময়খ মা” 
বিষয়ক পদবন্দও লহদয় ভস্তসমূহের আনন্দ ?বধানে সমথ'। শান্তদেবতার প্রাত 
ভান্তানবদ্ধ কাব-অন্তর ইহাতেও পূণ প্রকাশিত । সম্মানধর্মা পাঠকসগব এই 
মহাজনগণের মতো সর্বশান্তময় তারাতে নিশেকে সমর্পণ কাঁরয়া পরম [নিশ্চিন্ত 
ও নিরদ্বেগ হইতে পারিবে । 


॥ শান্তুপদপান্াতা শক্তি বত্তান্র দূপ ও কুবিমঘন ॥ 


ভাবতে অবাক লাগে, যে-জাত রাধাকুষ্রূপে বিভোর হইয়া মৃদঙ্গ করতালে 
কীতনে মাজয়াছিল, সেই জাতিই শীস্তদেবতা কালণ দুগাঁর রূপে গবভোর হইয়া 
খঞ্জনী-একতারার শান্তগানে মাতিয়াছিল। তাহাদের কল্পনায় শীন্তদেবতার 
রুপবৈভব যেমন বিচিত্র, যে-মনে সেই কহুপনা স্থান পায়, সেই মনও কম 
বভাবনাময় নয় । বাঙ্গালীর কাছে সেই শান্তদেবতা কাল বা দুগরি বড় পারিয় 
তাঁহারা জননন, জগঙ্জননী । 


বৈষৰ পদসাহত্যের চণ্ডীদাস-বদ্যাপাতর মত শান্তসাহত্যে রামপ্রসাদ- 
কমলাকান্ত। রামপ্রসাদ যে শান্ত-দেবতার কঙপনা করেন, তাঁর 'করে আস 
মুন্ডমালা' । এবং মায়ের আছে তিনাঁট নয়ন চন্দ্র সূ্ধয আর হুতাশন”। কাব 
শুানয়াছেন 'মার বরণ কালো ।॥ অতএব কালী আঁসধাঁরনশ মুণ্ডমািনশ এবং 
লিনয়নী। কালীর এই রুপকজ্পনা আশবনাশের উপযোগী ভয়ঙ্কর। ইনি 
আসব পানে উন্মত্তা হন। চরণ-ভঙ্গে স্থলন দেখা দেয় । কেশপাশ হয় বিকণ৫। 
সমরভ:মতে লক্ষিত হয় গাঁতর দ্রুততা । 'বিরাটক/য় হাস্ত-হৃন্দ তাহার গ্রাস ।__ 

'ঢাঁলয়ে ঢালয়ে কে আসে, গাঁলতাঁচকুর আসব আবেশে 
বামা রণে দ্রুতগাঁত চলে, দলে দানবদলে, ধার করতলে গজ গরাশে ॥ 

এখানে রামপ্রসাদ গণীতি-কাব। তান জানেন এই বামা কে, তবু তাঁহার 
বিল্ময় ও প্রশ্ন "লিয়ে ঢাঁলয়ে কে আসে” । রামপ্রসাদ যখন কাল?র কালো 
শরীরের রূধির-শোভায় কাঁলম্দীর জলে িংশুক ফুলের উপমা টাঁনয়া বসেন, 
“কেরে কালীয় শরীরে রূধির শোভিছে কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে" তখন 
রোম্যান্টিক মনের সৌোন্দর্যাপিপাসা প্রকট হয়। রামপ্রসাদের যে-মন জননগর 
পানব দলনী মৃর্তর কল্পনা করে, সেই মনই তাঁহার মনোমোতিনী গতর ছবি 
আঁকে । সেখানেও তাঁহার গীতিকাবসূলভ সাহস্ময় প্রম্ন, “কে রে নঈল কমল 
শ্রীমুখমন্ডল অর্ধ চন্দ্র ভালে প্রকাশে । মুখমণ্ডল নয়, নল কমল। ললাট- 
ফলকে অভ্টমীর চন্দ্রলেখা । পরমূহ্তেই কঙ্গনার পাঁরব্তন হয়। তান 
বলেন তাঁহার জননী নীলকান্তমাঁণ “কেরে নীলকাম্তমাঁণ নিতান্ত নখর নিবর 
[তামর নাশে”। কাঁবমন আঁস্ছির হইয়া উঠে। সেই একই পদে তাঁহার কজ্পনা 
গ্রগনের পৌদামনীসাঙ্জনী হয় । কালীদেহের লাংগ্যকে।তড়িতঘটা বলিয়া বর্ণনা 
করে_-কেরে রূপের ছঠায় তাঁড়ত্ঘটায় ঘনঘোর রবে কাঁপে তরাশেঃ ৷ অন্য পদেও 
কালীর মনোমোহনর্‌প রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন। সে-রপে চিত্বকে ভ্রান্ত করে। দৈতা 
দলনা ললনাকে নালনা বালয়া ভূল হয়। ভুল হয় চণ্চল বিদাতের সমবায় 
বাঁলয়া, ভুল হয় মরকতমাণর দ্যুতি বালয়া । 
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ও কে রে মনোমোহিনী 
এ মনোমোহিনী। 
ঢল ঢল ঢল তাঁড়ঃ ঘটা, মাঁণমরকত কান্ত ছটা 
এক চিত্ত ছলনা দৈত্যদলনা লঙননা নাঁলনী 'বড়াম্বনী ॥ 
গল ঢল ঢপ তাঁড়'বটা" শহীনবার সংগে সংগে বৈ পরাবলীর ঢল ঢল 
কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বাহয়া যায় মনে পড়ে । গোঁবন্দ দাস শ্রীমতী 
রাধার মুখে শ্যামকৃষফের রূপ প্রসঙ্গে কথাটি বলিপনাছেন ॥ শ্যাম-শ্যামার ঢল ঢল 
রূপ লাবণ্য উস্ত কবিকে 'বমুগ্ধ কারয়াছে। 
কমলাকান্তের শান্ত রণ-রাঙ্গনী মনূন্তকেশী, 'দিগদ্বরী ভয়ঙ্করী এবং আম- 
হস্ত।। অঞ্গ তিমির বর্ণ, বয়পে নাবীন্য। সে নবানা ষোড়ণী গলায় 
পাঁরয়াছেন মুণ্ডের মালা, মুখে ধাঁরয়াছেন 'স্মতহাস্যের সুষমা ॥ প্রকাশ- 
শৈলাতে গীতিকাঁবর বিস্ময়ামশ্র প্রন £ 
রঙ্গে নাচে রণমাঝে, কার কা'মনী মুস্তকেশী । 
হয়ে দিগম্বরী ভয়ংকর করে ধার তীক্ষ আস ॥ 
কে রে তামির বরণ বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়ণী । 
গলে দোলে মুশ্ডমালা, মুখে মৃপু মৃদু হাঁস ॥ 
কোন রচনায় আবার কমলাকান্তের "স্থির প্রতীত ও প্রত্যয় । নবজলধর- 
বর্ণা রমণীকে তান চিনেন । তাঁহার কালোর্‌প দেখিয়া আখ জড় য় । দানব- 
দলনীর অঙ্গে রাধর স্পর্শ থাকলেও ভয় আসে না । মোহন পাজও যে কম নাই। 
“কপালে সন্দুর, কাটতে ঘুঙগুর, রতন ন:পুর পায় ।, তাঁহার চরণযুগল 'বিকচ 
কমলের উপমা । সংপার-দাবদাহ সেখানে প্রশান্তি লাভ করে কমলাকান্তের 
ভন্ত কাঁবমন সেই চরণের ল্রমর হইতে চায়__ 
আত সুশীতল চরণযুগল, প্রফল্লে কমল প্রায় 
কমলাকান্তের মন শির“ ভ্রমর হইতে চায় ॥ 
যতীশ্দুমোহন ঠাকুরের শান্ত শ্যামা মা। তান হর-হৃদয়ের তুষারধবল 
হুদে বিকশিত এক নীলপদ্ম । রূপ তাঁহার রাশ রাশ অন্ধকার । কিন্তু সেই 
রূপের জেযোতিতেই অন্ধকার দূর হয়। তাঁহার দেহদ্যুতি বিমানাবহারিণী 
সৌগামিনীকে হার মানায় । ত্রিভুধনকে আলোকিত করে । উপমা, অনুপ্রাস, 
বাতিরেক প্রভাত অলংকারের সান্নপাতে, শ্রবণসৃভগ শব্দসংযোজনায় পদটি 
মনোজ্ঞ এবং গাঁতিকাব্যোপযোগী ।- 
তুষারধবলছুদে নী'লিম নলনা । 
হরহ্াদমাঝে আমার শ্যামা মা জননণী ॥ 
রূপ সে তামর রাশি, অথচ তিমির নাশি। 
উদ্জালছে ন্রিভুবন 'জান সৌদামিন" ॥ ূ 
শান্ত-র্‌প রচনায় ঈশ্বর গঞ্জের বাস্মত প্রম্ন লক্ষণীয় । তাঁহার একট পদের 
প্রারাম্ভক পদচতুষ্টয় এই-- 


পদাবলশর পথ ১৬১ 


“কে রে বামা বারদ বরণী তরুণ ভালে ধরেছে তরণন 
কাহারো ঘরণ৭, আঁসয়ে ধরণ, করছে দনুজ জয় । 
হের হে ভ্‌প, কি অপরূপ অনুপ রূপ নাহ স্বরূপ 
মদন 'নধন করণ কারণ চরণ শরণ লয় ॥ 
মেঘরও রমণণর বয়স বেশ নয় । সে তরুণ, ললাটে তাহার শাশকলা । 
শাঁশকলা নয়, যেন তরণধ। তাহার রূপ অপূর্ব এবং অনুপম । মদন নিধনের 
করণ কারণ যে ছিব গতাঁন তাঁহার চরণাশ্রত। সে রূপে ভশীতজনকতা নাই । 
কিন্তু এই পদেই কাঁব যখন বলেন-_ 
“বামা হাসছে ভাসছে লাজ না বাসছে 
হুহুত্কার রবে সকল শাসছে, গনকটে আসছে 
বপক্ষ নাঁশছে আসছে বারণ হয় 1, 
তখন ভয় পাই। এরূপ যে আমাদের গৃহাঙ্গনের পারিয়পারচাতির মধো 
নয়। 
গারশ চন্দ্র ঘোষের আঙ্কত জগত্জননী শান্তদেবতার রূপ কোথাও বাঁভংস্‌ 
ও কোথাও ভয়ানক রসের আলম্বন বভাব। একাঁট কাঁবতা এখানে তুলিয়া 
০ “বষম উদ্জ্বল জালা বিভাষত কপাল 
খলখল করাল হাঁসনী । 
সদ্যচ্ছেদিত নরমুন্ড শোভিত কর 
ঘোর গতর কাদ'ম্বিনী বরণী, ভঈমা ভুবনশ্রাঁসনী । 
আত বিশাল বদন মণ্ডল । 
লক লক রুধর লোলুপ-রসনা 
রুধর-ধার স্নাত 'বপুল দশনা, 


আস্িচম“সার, কগকালহার 

বিভাঁষত দিক-বসনা ব্যোমগ্রাসনী 

আতক্ষণ কটি বেন্টিত নরকর 'কাঁঙ্কণণ 

মহাকাল কাঁমনণ, উৎকট আসব পান মগনা, 

রন্তনয়না শবাসনা 'বিভীষণা, 

শনাঝড় দেঘজাল লটপটকেশী নরমাংসাশস 

ঈণানমারনশ টলটল মোদনশ ! 

ভয়গ্করী ভখ্যণা শমশান বাসিনখ !, 

'গারশচন্দ্রের আর একটি কাঁবতা ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছাব। সেখানেও 

কগজ্জননীর উগ্রর্প, গভশীর নিনাদ, আশিবনাশনধ মার্ত | 

ভি্ধর্ব জটাজুট গভীর নিনাদিনধ । 

উ্ঠৃতুণ্ডা ভীমা.আঁশব বিমাদ্দনী ॥ 

দনুজহহাসন্লাস লকলক- রসনা, 


১৭০ পদাবলীর পথ 


৪ 


অসুর-শির-চূর, ভীষণ দশনা 
ধিয়া তাঁধয়া ধিয়া টলটল মোঁদনী ॥, 
কিন্তু জগংজননীর রুপে, ভবামাশ্রত মাধ বের সন্ধান করে গিরিশচন্দ্র 
কবি-মন এমন রূপের বর্ণনাও আমরা পাই । সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দযযণন্তরে 
পলায়নী মনোবৃত্তি কাব 'গারশচন্দ্রের গীতকাবসত্থার । 
উলাঙ্গনী কালিকা মদমন্তকরিণী । 'নাবড় ও দীর্ঘ-বিলাম্বত কেশরুলাপ 
চরণে চরণে ব্ধন খুশীজতেছে । নখদয্যাততে অরুণ-করণ-ভ্রাদ্তি। পা 
ফেলিলেই মনে হয় পদ্ম বিকাশত হইতেছে । সে পদ্মপাঁরমলে মধুপব্ন্দ 
গুঞ্জন কাররা ফারতেছে। জগহ্জননীর 'বিরামাবহশন অট্টহাসে। আকাশের 
বিদুৎ খোঁলয়া যায় । অঙ্গের কৃফবর্ণপুঞ্জে উদ্জবল আলোকের ঝলকানি । 
অলঙকরণে ও শব্দসাল্লবেশে মায়ের মধুর ভয়ানক রূপ £ 
মদমত্ত মাতাঁঙ্গন? উলাঙ্গন? নেচে ধায় । 
নিবিড় কুন্তলদল বিজাঁড়ত পায় পায় ॥ 
নখরে অরুণ ছোটে, পদাঁচহ্নে পম্ম ফোটে 
মকরন্দ গম্ধ অন্ধ ভঙ্গবৃন্দ গঞ্জ ধায় ॥ 
অন্রহাস্য আবরত, তাঁড়ত প্রকট কত 
উজ্জ্বল ঝলকে আলে। কালোবরণ ঘটায় । 
শান্তীবধয়ক 'গাঁরশচন্দ্র-বিরচিত এমনও কাঁবতা আছে যেখানে মাতৃরুপে 
. আবামশ্র মাধূর্যয ও সম্নেহ প্রশ্রয় লাঁক্ষত হয়-_ 
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়, 
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হা.স রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় । 
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন রাঙ্গা মায়ের ন্রিনয়ন 
কত রাঙ্গা রবি শশ+, রাঙ্গা নখে পড়ে হায় ! 
পদ্মভ্রমে পদতলে পড়ে আল দলে দলে 
এলোকেশী কে রূপস*, ডাকলে তাঁপিত প্রাণ জুড়ায় ॥ 
মোট কথা জগজ্জননী শ্যামার প্রাতি ভান্ত অনুরাগে গারশ-হদয় হইয়াছে 
রাঙ্গা । শান্তর্পপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত কাঁবতা উৎকলনযোগ্য ।__- 
উলাঙ্গনশ নাচে রণরঙ্গে | 
আমরা নৃত্য কার সঙ্গে! 
দশাদক আঁধার করে মাঁতল 'দকবসনা 
জলে বাঁহৃশিখা রাঙ্গারসনা 
দেখে মারবারে ধাইছে পতঙ্গে 
কালে কেশ উড়ুল আকাশে 
রা, সোম লুকালো তরাসে 
রাঙ্গা রন্তধারা বরে কালো অঙ্গে 
ন্ভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥ 


পদাবল'র পথ ১০১, 


রাব-উপলাষ্ধতে এক শান্ত চরাচর ব্যাপয়া বিশ্বের ভুবনে ভবনে অবারণ-নিবারণ 
অস্কোচ-নঃস্কোচ ক্লীড়ানৃত্যে বিভোর ৷ সেই শান্তর প্রেরণায় আমরা যত 
প্রাণী সকলেই সেই ক্রীড়ায় মাতয়া উঠিয়াছ। নিরাবরণা সেই শান্ত এমনই 
আবেশে আবন্ট করিয়া রাঁখয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আগ্তিত্ব লক্ষ্য করিতেই 
পার না। তাঁহার রন্ত রপনার বাঁনশখায় সকলেই “পতঙ্গবৎ ঝাঁহুমূখং বাবক্ষ:ত ), 
সেই শান্তর ঝাঁটকামন্ততায় প্রকৃতিলোকে সাধিত হয় পরম বিপয্ । উবশী- 
শান্তর কটাক্ষঘাতে 'ন্রভুবনকে যৌবনচণ্চল দোখিয়নছ । এখানে প্রলয়কারণণী 
শান্তর শন্নভুবন কাঁপে ভুরূভঙ্গে ।, 

বাঙ্গালীর শান্তর্পধ্যান ও বন্দনা যুগ যুগ বাহত। ভন ভিন্ন কীব-মনের; 
স্পর্শলাভ কাঁরয়া শান্ত দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন 'বাঁচন্র রূপ-রদাঁচরা । 


॥ শ্যাঘাগাণ শা।মভাথণা। | 


বাঙ্গালী হৃদয়ের যে ভক্তিভাবূকতা বৈষবগণীতকাব্যের সৃম্ট করিক্লাছে সেই 
ভান্তভাবুকতাই শাস্তগীতিকাব্যের উদ্ভব-উংস। যে জাতি মূদংগকরতালে, 
রাধাকৃফগানে মাতোয়ারা, সেই জাতিই হখ্ঞ্জনী-একতারায় শ্যামাগানে াবভোর । 
আর এমন এক সময় আপে যখন শ্মশান ও মাধবীকুঞ্জের ভেদ ঘনঁচয়া যায়, 
বিজ্বদল ও তুলসনপন্রের পার্থক্য থাকে না, রন্তচন্দনও হরচন্দনের বৈষম্য দূর হয়, 
আঁন্ছচূর্ণ ও কুজ্ষুম প্রভেন হারাইয়া ফেলে, খঞ্জনী-মৃদংগ-একতারা-করতাল 
উদ্দাম হইয়া একত্র বাজতে থাকে, আর সেই বাঙ্গালীর হৃদয়ভূমিতে শ্যাম-শ্যামা 
এঝাকার হইয়া যান। 

বৈষবপদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডাঁদাসের যে ভূমিকা ও স্থান, 
শান্ত পদাবলখসাহতে)র ইতিহাসে রামপ্রসাদের সেই ভ্চামকা ও স্থান। একাঁট 
পদে রামগ্রসাদের কল্পনার দ্‌র বসার লক্ষ্য করি। তাঁহার মনে আসে দ্বাপরে 
নন্দরাণী যশোদার মাঁণময় কুঁট্রমে নীলমাঁণ কানুর মোহন নৃত্য, সখীসমাবৃত 
র্াসমণ্ডলে কৃষের লাঁলত 'ন্রভঙ্গ রাসে*বর মৃতি শিঙ্গাবেণুরবে বলাই-সহচর 
কানাইর গোধনচারণ, বংশণস্বনে কাজিন্দী-তরঙ্গের উঞ্জানগাঁতর কলগ্রবাহ, শ্রীদাম- 
সখার সংগে তা-থেইয়া নর্তনে নৃপুরনিক্ণ এবং আরো কত কি যা ভন্তজনের, 
হৃদয়-রসাহ়ন। রামপ্রসাদ বলেন তাঁহার করালবদনী মুণ্ডমালিনী শ্যামা যেন আবার 
সেই সেই রূপে আঁবিভ্ত হইয়া তাহাকে দেখা দেন। তান শ্যামমীত 
লুবাইয়া শ্যামা হইয়াছেন। আসর চ্ছান গ্রহণ করুক বাঁশী, মুণ্ডমালার 
পাঁরবর্তে আসক বনমালা, তাঁহার হৃদয় হইবে বন্দারণ্য । গোপীমনোমোহনরপ, 
দোঁখবার সাধ তাঁহার অনেক £ 


৯৭২ পদাবলার পথ 


ঘিশোদাখনাচাতো গো মা বলে নীলমণণ, 
সেবেশ লুকালে কোথা করাল বদনী ? 

একবার নাচো গো শ্যামা_- 
হাঁস বাঁশি 'মশাইয়ে মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা প'রে 
আস ছেড়ে বাঁশী লয়ে আড়নয়নে চেয়ে 

গজমাত নাসায় দুল;ক ; 
যশোদা সাজানো বেশে অলকা আবৃত মুখে 
অন্টনায়কা, অচ্টসখী হোক, 
যেমন ক'রে রাসমণ্ডপে নেচোছালি 
হাঁদবৃন্দাবনমাঝে লালত ন্রিভঙ্গ ঠামে 
চরণে চরণ দিয়ে, গোপণির মনভোলানো বেশে 
তেমান তেমাঁন তেমন করে 
€ দেখে নয়ন সফল কার ) বড় সাধ আহে মনে,****১০ত, 


অন:রূপভাব নবাই মযনরার একটি শ্যামাগানে প্রকাঁশত । ভভ্তকাঁব নবাই 
প্রজধামের রাসমন্দির দোখতে পান নাই। হদয়কে রাসমন্দিরে পাঁরণত 
কারিয়াহেন তান । সেই রাসমণ্ে যেন শ্যামা শ্যামের ন্রিভঙ্গরূপে তাহাকে দেখা 
দেন। একা আসলে চাঁলবে না। শ্রীমতী রাধাকে বামে আনিতে হইবে । 
নরকরের কাটিআবেম্টনী দূর করিয়া পীতাম্বর পারতে হইবে, শিরোমালা 
খলয়া গলে পারতে হইবে বনফুলের গাঁলকা-__ 


দবদয় রাস মান্দরে দাঁড়াও মা 'নরভঙ্গ হ'য়ে । 
একবার হয়ে বাঁকা দেমাদেখা 
শ্রীরাধারে বামে লায়ে। 
নরকর কটিবেড়া, খুলে পর মা পণত ধড়া 
মাথায় দে মা মোহন চদ্ড়া চরণে চরণ থংয়ে । 
ত্যাজ নরাঁশরম,লা, পর গলে বনমালা, 
একবার কাল ছেড়ে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে ।, 
পদকতাঁ কমলাকান্ত। শান্তপদসাহত্যে রামপ্রসাদের সমগোন্রীয় কবি। 
“যেই কালী সেই কৃষ্ণ বাঁলয়া মনকে বুঝাইয়া তিনি বাঁলতেছেন কালীকে কেবল! 
নারী ভাবলে চাঁলবে না, তান পুরুষবেশেও আঁবর্ভত হন। যিনি 
বানক্কাম্তাসপাঁশিনী বেশে দনুজদলনন তিনিই ব্রজপুরে শ্রবণ-লোভন বংশীর 
গ্রে গোপাঙ্গনাগণের চিতচোর । তান সজনপালনলর করেন, আবার কখনো 
শ্রুনজের বিস্তৃত মায়ায় নিজেই হন আবম্ধ-_. 
জান না রে মন, পরম কারণ, কালগ কেবল মেয়ে নয় । 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কথন কখন পুরুষ হয় ॥ 


পদাবলনর পথ ১৫, 


হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে আস, দন:জতনয়ে করে'সভয়ত। 
কড়ু ব্ুজপুরে আস, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥ 


এই গানের পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় £ 

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা শূর্ধ্‌ মেয়ে নয়.। 
সে ষে মেঘের বরণ কারয়া ধারণ 
কখন কখন পুরুষ হয় । 

কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া 
ময়ূর পচ্ছ শোভিত তায় । 

কখন পার্বতাঁ কখন শ্রীমতা 

কখন রামের জানকা হয়। 
হ'য়ে এলোকেশী করে লয়ে আস 
দানবচয়ে কর সভয় ॥ 

কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী 
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ॥ 


রামপ্রসাদ বাঁলয়াছেন, এই কালই ব্ন্দাবনের নটবর-বেশধর রাসবিহার 
কফ পরের নিরাবরণতনূতে তখন পাত বসন ; আললায়ত কেশদাম 
চড়ার একটি বন্ধনে বাঁধা, বদনে বাঁত্কম বংশী । পূব গৌরাঁরপে কটাক্ষ- 
দবক্ষপে যানি বিরপাক্ষ তিপুরারিকে মৃণ্ধ করিয়াছেন তাঁনই এখন শ্যাম- 
সুবালিত শরীরে নয়নভঙ্গে ব্রজপুর ভুলাইলেন । শ্রিভুবনন্রাস ঘন অট্রহাস 
গুধলৃস্ত হইয়াছে, এখন চারু অধরোগ্ঠের স্মিতহাস্যচ্ছটায় ব্রজবালার মন 
ভুলাইয়াছেন। একদা শ্যামারূপে শোঁণতসাগরে যানি আনন্দে নাঁচয়াছিলেন,, 
আজ তাঁহার অগাধ প্রীত যমুনার সুনীল সাঁললসণয়ে £ 


কাল? হাল মা রাসবিহারী 
নটবর বেশে বৃন্দাবনে । 
পৃথক: প্রণব নানা লালা তব কে বুঝে এ কথা 'বিষমভা'রি। 
নিজতনু আধা, গুণবতী রাধা, আপাঁন পুরুষ আপান নারী । 
ছল ববসন কাঁট এবে পনতধাঁট, এলো চুল চড়া বংশীধারণ ॥ 
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে মোহন করেছে ন্লিপুরারি। 
এবে নিজে কাল তন.রেখা ভাল ভুলালে নগর? নয়ন ঠারে ॥ 
গছল ঘন ঘন হাস, ন্িভুবনন্রাস, এবে মৃদূহাস ভুলে.ব্ুজকুমারণ । 
আগে শোঁণত সাগরে নেচোছিলে শ্যামা এবে প্রিয় তব যমুনাবারি ॥ 
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভালছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি। 
মহাকাল কান শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নার ॥ 
এই রামপ্রসাদ শ্যামামায়ের বহুরপের কল্পনা করিয়া মা বন পর। বসন 
গর, বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি ।--পদ্র একস্থলে বালতেছেন, 


১৭৪ পদাবল'র পথ 


--“বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোঁপিনী গো 0 "আম তাই আঁভমান কার 
আমায় করেছ গো মা সংসারী,__পদে রামপ্রসাদ রাধাকৃষ্ণের দানললা স্মরণ 
কাঁরয়া বাললেন--ও মা বনা দানে মথুরাপ:রে যানান সেই ব্রজেশবরী | 

দেওয়ান রঘুনাথ “তারা তুমি কতরূপ জান ধাঁরতে'--গানের একস্থলে 
'গ্রাহলেন ঃ তৃঁমি রাধা তুম কৃষ্ণ । গোঁবন্দ চৌধুরী “ওঙকার মরাতিতে মন 
জান না কি উহারে'--গীতের একস্থলে লিখলেন, আজকার দ্ঃগাঁর্পধারণী 
দেবী আগামণ কাল শ্যামসাজগনী রাধারপে দেখা দিবেন । 


'আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুগরিঃপে এসেছে । 
কাল দেখবে রাধার্‌পে শ্যামের বামে বসেছে ॥ 
পদকার শল্ভুচন্দ্র রায় এক শ্যামা বিষয়ক গানে গলীখতেছেন-_ 
তীর্থবাসী হওয়া মিছে তীর্থবাসাী হওয়া মছে । 
শ্যামার চরণ বিনে রে মন কোন তীর্থ কোথায় আছে ॥। 
এই গানেই রাসলালার উল্লেখ কাঁরিয়া বললেন রামের উদ্ধার কারণ? যে 
কাল" কৃষণলীলায় কৃষ্ণের উদ্ধার কাঁরণা মায়ারূপ সেই কালীই-_ 
“দবারকা মথুরা পরখ শ্রীবন্দাবন আদ কার 
কৃষ্ণ যথা লীলাকারাী লীলা করেছে 
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন কংস রাজা বধে জীবন 
মায়ারূপে হয়ে তখন কৃষ্ের জীবন বাঁচায়েছে ॥ 
অজ্ঞাত এক পদকর্তা ভাঁবয়া পান না“জাননা কি বলে ডাক তোরে (খ্যোমা 
মা)! কারণ শ্যামার বিভুীত অনেক, অনেক রূপ । সেই রূপাবলীর মধ্যে 
কভু শ্যামসোহাগনী, কভু রাধার পায়ে ধরে । শ্যামা কখনো শ্যামপ্রেম- 
'ভাঁগনী রাঁধকা, কখনো রাধকার মানভঙ্জনে চরণে লুশ্ঠিত শ্যাম । 
এই একই ভাব দাশ.রায়ের যে ভাবে তারাপদ ঘটে কি তার আপদ" পদের 
শৈষ পঙীস্ত, “কখন হন বনমালী, কভু রাধা মম্দাকনী।” সেই শ্রীমতী রাধা 
সত্যই মন্দাঁকনী। নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের আনন্দরসমন্দাকিনী বৃষভান:নান্দন* 
রাধা । দেওয়ান রামদুলাল নন্দী 'জেনোছি জেনোছ তারা, তম জান ভোজের 
বাজ'_- পদাটতে বাঁললেন বৈরাগী বৈষ্বের নিকট তারা রাধকাই । 


'শান্কে বলে তুমি শান্ত, শিব তুম শৈবেরই ডীস্ত মা। 
গৌরী বলে সূর্য তুম বৈরাগী কয় রাধিকা জি ॥ 
সমস্যার সমাধান করিলেন রামপ্রসাদ। হরি-হরে, বৃন্দাবন-কাশীধামে, 
.বাঁশি-আসতে, যমুনা-জাহকীতে, শ্যাশ্যামায় প্রভেদ দেখা মনের ভম, চক্ষত্মান 
হইয়াও অন্ধ হওয়া । 
"্ও মন তোর ভ্রম গেল না । 
পেয়ে শ্ততত্ব হালি মত্ত' 


পদাবলীর পথ ১৭৫ 


হার হর তোর এক হলোনা। 

বৃন্দাবন আর কাশীধামের 

মূল কথা মনে বোঝনা, 

কেবল ভব চক্রে বেড়াও ঘরে 

করে আত্ম প্রতারণা 

আ'স-বাশীর মর্ম বুঝে 

( তোমার) কর্ম করা আর হোলো না। 

যমুনা আর জাহ্ছবীতে 

একভাবে মনে ভাব না। 

প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে 

এষে কপট উপাপনা । 

( তুম ) শ্যাম শ্যামাকে গ্রভেদ কর 

চক্ষু থাকতে হলে কানা ॥, 

শ্যাম-শ্যামা যে আভিল্ন এই তত্বের দুইটি সূত্র এই প্রসংগে উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে । (এক ) কলৌ কালী কলোৌ কৃষ্ণ কলৌ গোপালকালকা (দুই ) 
সবেষাম্‌ কৃষ্মম্তাণাং দংগারধিষ্টাত্রীদেবতা । তাই শ্যামাগানে শ্যাম স্বতঃই 
আ'সয়াছে। তত্ব ব্যতীত কাঁবমনের রোম্যাণ্টক দিক আমাদের নিকট উন্মোচিত 
হয় না। শান্তপদকারবন্দ যুগষুগান্তরে রূপর্পাম্তরের সন্ধানে 'ফাঁরয়াছেন ॥ 
যে 'হমালয়ের গহন কন্দরে গঙ্গোন্রী, সেই হিমালয়ের দ:ুভে'দ্য দরাস্ছলেই 

যমুনোত্ী। গঙ্গাই হউক, যমহনাই হউক, সাগরসঙ্গামন। হইয়া অনন্ত 
অন্বুধতে মিশিয়া গিয়াছে । শিবমৌলীবহারণন গঙ্গার স্পেতোধারায় আবরত 
ধাীনত হইতেছে হর, হর, হর, হর। আর রাধাকুঞ্জশাবগ্লাবনী যমুনার তরঙ্গ 
প্রবাহে সতত শব্দিত হইতেছে হরি, হার, হরি, হরি। কিন্তু উভয় প্রবাহেই আনন্দ 
বেদনার কলগাী'তর মৃখরতা। বাঙ্গালীর ভন্তকাবাচত্তে আনন্দ-বেদনার প্রকাশ 
শান্ত ও বৈষ্বপদাবলা সাহত্যের সুধাসসূদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 


॥ শান্তুপদ-পাহিত্ত্যে স্লুভামিত সমীক্ষা ॥ 


বাংলাসাহত্যের ষে দুই শাখা শতাব্দীর পর শতাব্দণ ধারগ্সা বাঙ্গালগর হৃদয় 
ক্ষেন্তকে বিস্লাবত করিয়া গঙ্গাযম£নার মতো বাঁহয়া যাইতেছে সেই দুইটি হইল 
শান্তপদাবল' ও বৈষবপদাবলী । আন.মানক অন্টাদশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় 
দশকের কাব রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পযন্ত বহুকাবির 
ভাবনার ধারা শান্তপদসাহত্যের সরতরাঙ্গনীকে কল্লোগলনী কাররা রাঁখয়াছে । 
বাঙ্গালী বারংবার সেই-_ পাঁতিতোদ্ধারণণর প্‌তসালল-স্পশে 'নজেকে ধন্য 
কারয়াছে, হইয়াছে সঞ্জশাঁবত । 


বাঙ্গালীর মনের ভাষা ইহাতে ফাটিয়া উাঁঠয়াছে, শা*বত সত্য হইয়াছে 
প্রকাশিত; তাই অ'তরের প্রীতিবিমিশ্র আগ্রহবশে শান্তগীতগলর বহৃপাঠ 
ও বহশ্্রাতি তাহার প্টান্তীনচয়কে সুভাঁষিতের মধ্যাদায় প্রাতী্ঠত করিয়াছে । 
শান্তসাহত্যের জনাপ্রয়তা প্রাজ্ঞঅবচিশনের বিভেদ ঘুচাইয়াছে, তাহার বাক্যাবলী 
জনসাধারণের মূখে ম.খে সঙ্গীত ও আব্ত্ত হইয়া ফিরিয়াছে। 


বাঙ্গালীর বাংসল্য-ভাবনাই গৌরীকে কন্যার আসনে সমাসগন করিয়াছে, 
বঙ্গভ্রম এবং গাঁরপুরীর ভেদ দূর কাঁরয়াছে । বংসরান্তে তনয়াকে পিতৃগৃহে 
আনতে হইবে । মেনা গাররাজকে পাঠাইয়াছেন কৈলাসমনখে, অপেক্ষা কাঁরয়া 
আছেন অধীর প্রতীক্ষায় । বৈরাগী বাউলের দল খঞ্জনী-একতারা বাজাইয়া 
বাংলার গ্রামে গঞ্জে পথে ঘাটে সোনালী শরতের শিশির ধোওয়া ভোরের আলো 
ফুটতে না ফুটতে গাহিয়া ফিরিতে থাকে-_- 
গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুল 
এঁ এলো পাষাণী তোর ঈশান? 
পদকার দাশ/রায় ধেন বঙ্গজজননীর কোন প্রাতবেশিনী। দূর হইতে বন- 
স্বীমান্ত ছাড়াইয়া 'উমাকে আঁপতে দোখিয়া কন্যাবরণের গ্রা জাগাইতেছেন । 
শান্তসাহত্যে ধৃত এই গীতের কথা 'কি বাঙ্গালী ভুলিবে । নবমীর অম্তে 
গার বিদায় ।"_িজয়া। বাঙ্গালীর আনন্দের হাট ঘায় ভাঙ্গিয়া। সেই নবমী 
রাত শেষ হইয়া যাউক, কোন. বঙ্গবাসী বা চাঁহবে ' চিরকালের বাঙ্গালী মাইকেল 
মধৃসদন বাঙ্গালীর অন্তরের ভাবনাকে তাঁহার কবিতায় মস্ত দলেন-_ 
“যেয়ো না রজনী আজ লঃয়ে তারাদলে 
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে ॥ 
ভন্ত কাঁবর হৃদয়ে সেই দগহি হইলেন জগঞ্জননী , জগঞ্জননীর মন্ময়ী 
শর্ত গাঁড়তে গিয়া অকম্সাং কবি রাম ন্প্রসাদের মনে যেন সান্বৎ ফিরিয়া 
আসে, তান যে চিন্ময়, গাহয়া উঠেন-_ 
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মায়ের মণর্ত' গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাঁট দিয়ে ) 
মা বোট কি মাটির মেয়ে মিছে খাট মাটি নিয়ে ॥ 
এই সাঁম্বং দূঢ় হয়, যখন তাঁহার মনে আসে 'ন্রনয়নী জগজ্জননীর যে নয়নন্রয় 
চন্দ্র সূ্য হূতাশনে গাঁঠত সেই নয়নরয় কোন কাঁরগর নিরাণ কারতে পারবেন । 
1তনাট তো দরের কথা একটিরও 'নমাণ কি কাহারো সামর্থো কুলাইবে! সেই 
পূর্ব পদে কাঁবর প্রশ্ন না কি আত্ম-ীজজ্ঞাসা-- 
মায়ের আছে 'তনটি নয়ন চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন 
কোন কাঁরগর.আছে এমন, দিবে একাট 'নরাময়ে ॥ 


শান্তপদসাহত্যের 'মা কি ও কেমন, শাখার" শালন্তদেবতা নাঁণনকা কালার প্রাত 
রামপ্রসাদের এক বিনীত প্রার্থনা সকলের প্রার্থনা হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠে গীত 
হইতেছে । "যান প্রকৃত কাব, ?তাঁন যে দেশকাল গোম্ঠীর উদ্ধের্ব, তাঁহার কাঁবতা 
তাই সার্বজনীন ; তাহার পঙত্রন্ত তাই সুভাষত পষ্যয়ের অন্তভুন্ত ॥ 
মা বসন পর 
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি, 
অনেক কথা বলার পর শেষে বলেন, যেখানে কারণ উীল্লাখত-_ 
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 
আপাঁন পাগল, পাত পাগল, মাগো আরও পাগল আছে-_ 
দ্বিজরামপ্রসাদ হ"য়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো ॥ 
শ্যামভাবনায় ভাবত শান্তগণাতগ2ীলর মধ্যে রামপ্রসাদের-_ 
কালী হলি মা রাসাবহারণী 
নটবর বেশে বৃন্দাবনে-- 
এবং কমলা কান্তের-_ 
জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয় । 
সে যে মেঘের বরণ, কাঁরয়ে ধারণ 
কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 


গীত দুইটি বহু বিখ্যাত। “কলো কাল", কলো কৃষ্ণঃ কলোৌ গোপাল- 
কালিকা”। তবে বাংলার যে ম্ত্তকায় শাল্তসাধনা গাঁড়য়া উঠে সেই মাত্বকায় 
বৈষ্ণব সাধনা 'কি করিয়া গাঁড়য়া উঠে-__বিস্ময়ের বিষয় । বাংলা যেমন এক অদ্ভুত 
দেশ, বাঙ্গালী তেমাঁন এক অজ্ভুত জাত । চিত্তের আভনব রসায়ণে তাহারা বিষম 
ধাতুর বিবাহ দিয়াছে । কালী মিলিযাছে কালায়, গঙ্গা যমুনায়, হরহররব হার 
হার ধৰাঁনতে, খঞ্জনী মুদঙ্গে, বিহ্বল তুলস পত্রে, রন্তচন্দন হারিচ্দনদ্রবে, আস 
বাশীতে, জবা মাধবীতে। ভন্তজনের শরণাগাঁতর মধ্যে কালীকালার, শ্যামা 
শযামের একাকার অদ্বয়রপের আভব্যান্ত। এহেন সঙ্গীত বাঙালীর কানের 
1ভতর দিয়া মরমে প্রবেণ কাঁরয়। তাহাকে ষে আকুল কারবে ইহাতে সন্দেহ নাই । 
এইগ-লিকে কেবল.সুভাষত বাঁললে কম বলা হয়। 
৮১৯ 
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ভবষন্প্ণায় কাতর ভন্তচত্বের আকাাত শান্তকাঁববৃন্দের রচনায় বহুধা 
প্রকাশিত। এই সংসারের মায়ামোহময় 'বাঁবধ বন্ধনে বাঁধা পড়ে মানুষ । 'কন্তু 
একসময় উপলাষ্ধ করে এই সকল বন্ধন, যন্ত্রণাভোগ, বৃথা পারশ্রম, অনর্থক 
প্রাণান্তকর কণ্টবরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয় । মানুষের সখেদ আভব্যস্তিগ্ীল 
কাঁবকণ্ঠের বাঙময় প্রকাশনে সার্থক । শান্তপদাবলীতে ইহা “ভস্তের আকত, 
নামে সংঁজ্ঞত । এই পৃথিবীর যাতনাব্যাথত মানবের যন্ত্রণামহন্তর অভিলিপ্সাকে 
রামপ্রসাদ বাংলার বিখ্যাত কলুর তেলের ঘাঁনতে চোখ বাঁধা বলদের উদাহরণে 
ব্ন্ত করিলেন ঃ 
মা আমায় ঘুরাবে কত 
কলর চোখ ঢাকা বলদের মত ? 
এই একই পদে শ্যামামায়ের নিকট কাঁবর সাঁভমান অনুযোগ £ 
কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখনতো । 
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাঁক পদানত ॥ 
বৃথা শ্রম তো ভূতের বেগার খাটা। সংসারের আকর্ধণে মানুষ 'মথ্যা 
মায়ায় বদ্ধ হইয়া পৃ্র-পরিবারের জন্য সবটাই খাঁটয়া মরে। শ্যামার নাম 
পর্যন্ত লইতে ভু'লয়া যায়। লাভ-ক্ষাতর হিসাব 1মলাইয়া যখন দেখে, কোনো 
উদ্বৃত্ত দোৌঁখতে পায় না। সেই অবস্থাকে রূপ দয়া রামপ্রসাদ বলেন £ 
মলেম ভ্‌তের বেগার খেটে 
আমার সম্বল কিছ নাইকো গেটে । 
মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে যে আত্মীয়-স্বজনের জন্য নানা মথ্যা, 
অন্যায়, ছল চাতুরণ, পর্ষণাপ্ত পাঁরশ্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়াছল সেই 
আত্মীয় স্বজন ভব্ম্বান্তর কেহ নয়, তখন নজেকে একান্ত নিনরাশ্রয় ভাবে। 
রামগ্রসাদ নিরালম্ব হতাশাদরর্ণ মানুষের মানাঁসক পা'রাশ্থিতকে গানে প্রকাশ 
কারলেন। বাঁললেন £ 
বল মা আমন্দাঁড়াই কোথা 
আমার কেহ নাই শঙ্করাী হেথা । 
তখন মা কালীর উপর কি আঁভমানই না হয় ভন্তের। সো'ঁবদায় চায় এই 
জগ্ং হইতে । গীতিকার নরচচ্দুরায় £ 
যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নেই। 
ভালয় ভালয় 'িদেয় দেমা আলোয় আলোয় চলে যাই ॥ 
একসময় তন্ত্র আত্মাদোষ উদঘাটনে সমর্থ হয় । পাঁচালীকার দাশুরায় বলেন-- 
দোষ কারো নয় গো মা 
আম স্বখাত সাললে ডুবে মরি শ্যামা ॥ 
চতুর ভক্ত রামপ্রসাদ তো একবার শ্যামা মার ভন্তরত্বভাপ্ডারের তাঁবলদারা 
খুশজলেন, নিমক হারাম নন, তাহাও সোচ্চারে বলিলেন | 


পদাবলীর পথ ১৭৯ 


আমায় দেমা তাঁবলদারা 
আম 'নমক হারাম নই শঙ্করী ॥ 
এই উদ্ধৃতিচয় যে সুভাষণের ময্যদায় আধান্ঠত, তা বাঙ্গালী মান্রেরই 
'পারজ্ঞাত সত্য । 
পদকর্তা নবাই ময়রা যে গীতে শ্যামা মাকে শ্যাম রূপে শ্রীমতী রাধাকে বামে 
লইয়া নাচিতে বাঁললেন সে গীত বাঙ্গালীর আঁত প্রয়। শ্যামাকে নাচতে 
হইবে রাসমান্দরে। একা নাচিলে চাঁলবে না। বামাহ্কে বার্ধভানবী রাধা 
থাণকবেন সাঙ্গনণ হইয়া । সে রাসমান্দর বন্দাকাননে নয় । ভন্তের হৃদয় সেই 
রাস-রস-ভাঁম 
হৃদয় রাস মান্দরে দাঁড়াও মা 'ন্রভঙ্গ হয়ে 
একবার হয়ে বাঁকা দেমা দেখা 
শ্রীরাধারে বামে লয়ে ॥ 


শ্যামা রূপে নাঁচবার স্থান আছে । শোকদঃখ-ন্তণার চিতাঁগ্ন যে ভত্ত- 
চত্তে আঁবরত জীলতেছে সেই ভস্তাচত্ত শ্যামা মার নত্যস্থলী ঃ 
শ্বশান ভালবাঁসস বলে, শ্মশান করোঁছ হৃদি 
শ্মশানবাসনী শ্যামা নাচাঁব বলে নিরবধি ॥ 


কীষর দেশ বাংলাদেশ । রামপ্রসাদের কাষরপক শ্যামাসংগণত কষাণেরও 
মুখে মুখে ফিরে । সেখানেও কীষ, তবে মাটির জামিনে নয়, মানব জীমনে ৪ 
মনরে কীষফকাজ জান না 
এমন মানব জমিন রইলো পাঁতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা । 
যেমন জমিন তার তেমন ফল। মানব মনের মাঁটর 'জামনে ভীন্তসোনার ফসল । 
1কষাণ মানুষের মন। 
এ অনবদ্য সুভাবিত । 
শান্তপদসাহিত্যের পদে পদে বহ; বহ? সুভাষিত। আর একট অতুলনীয় 
সুভাষত পধ্যয়ের উৎকলন এখানে রাখিয়া আমরা দম্টাম্তের উদ্ধাতি শেষ 
কাঁরব। 
সঙ্গীত সন্দভ* মতে রচাঁয়তা নরচন্দ্র, সাধারণ্যে গীঁতাঁটর রচাঁয়তা দেওয়ান 
রামদলাল নন্দী ঃ 
সকাল তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে কার আমি । 
পঞ্কে বন্ধ কর করা, পঙ্গুরে লব্ঘাও 'গাঁর 
কারে দেও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী ॥ 
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বাল আম 
তুমি যন্ম আম যন্ত্র তুম মন্দ তন্তসারের সার তুম ॥ 


১৮০ পদাবলীর পথ 


শান্তপ্দাবলীর পওভ্ত সকল কেন সুভাষিত পয্যয়ের ময্যদায় বিভাষত এ 
প্রসঙ্গে খাঁষ বাঁঞ্ষমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উীস্ত একান্ত প্রাসাঙ্গক। “একাঁদন 
বষকালে গঙ্গাতীরস্ছ কোন ভবনে বাঁসয়াছলাম ॥ প্রদোষকালে প্রস্ফুটিত 
চম্দ্রালোক বিশালবিজ্ভীর্ণ ভাগীরথা লক্ষ বীঁচাীবক্ষেপশালনী মৃদুপবনাহল্লোলে 
তরঙ্গভঙ্গ চল চন্দ্ুকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতোছল ও 'নীভিতোছল। যে 
বারান্দায় বাঁসয়াছিলাম তাহার নীচে 'দয়া ব্রি তীব্রগামী বাররাশ মৃদুরব 
কারয়া ছুটিতোছল । আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র রশ্ম। 
কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল । মনে করিলাম কবিতা পাঁড়য়া মনের তৃঞ্চি সাধন 
কার। ইংরেজী কাঁবতায় তাহা হইল না। ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত 
কিছুই মিলে না। কালদাস ভবভভীতও অনেকদ্‌রে । মধুসং্রন, হেমচন্দু 
নবীনচন্দ্রু তাহাতেও তৃঁণ্ধ হইল না। চুপ কাররা রহিলাম। এমন সময়ে 
গঙ্গা ব্ষ হইভে সঙ্গীত ধ্বান শুনা গেল। জেলে জাল বাহতে বাহিতে 
গাহতেছে £ 

“সাধো আছে মা মনে 
দ:গাঁ বলে প্রাণ তাঁজব 
জাহ্বী জীবনে ॥ 

তখন প্রাণ জুড়াইল- মনের সুর মালিল--বাঙ্গলাভাষায় বাঙ্গালীর মনের 
আশা শুনিতে পাইলাম । এ জাহ্ছবী জীবনে দুর্গা বাঁলয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে । 
তাহা বাঁঝতে পারলাম তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সোন্দ্যময় জগৎ, 
সকলই আপনার বোধ হইল । এতক্ষণ পরের বাঁলয়া বোধ হইতোঁছল ।, 

শান্তপদাবলী বাদ স্বাদ পদে পদে ॥ তাহার প্রমাণ সমানধমাঁ পাঠকের, 
অনুভূতি । “সচেতসামনূভবঃ প্রমাণংস্তন্ত্ কেবলম্‌ ॥/ 


॥ শরান্তসাহিত্যের ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র গ্‌প্ত, মধযস্‌দেন, নবশীনচন্দ্র, 
1গারশচশ্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রজনশীকাম্ত ও নজরুল ॥ 
ক্র. শান্তু পদাবলী পাহ্ছিতো কাত ঈপ্মন্রচ্ঞ গুপ্ত 


যে কালে গ্রভাকরপান্নকার সঙ্গে ঈশ্বরগু্্ের কীর্ত-খ্যাত নাম বাঙ্গালীচত্তে 
আলোড়ন তুঁলয়াছিল তাহা অধিক দিনের কথা নয় ৷ ঈশ্বর গুপ্তের কাল ১৮১১- 
১৮৫১1 বাঙ্গালীরা সহজে তাহা ভুলিতে পারেনা । যে শ্লেষানপ্রাণত 
ভণাত "দিয়া ঈশ্বর গুপ্ত নিজনামের সঙ্গে প্রভাকর পান্রকার নাম সধাম্লষ্ট কারয়া 
'দিয়াছলেন তাহাও বাঙ্গালী সহজে ভুদলতে পারবে না £ 


কে বলে ঈশ্বর গণ ব্যাপ্ত চরাচর 
যাহার প্রভায় গ্রভা পায় প্রভাকর 
এই পণীস্ত-বুগলের মধ্যে অহঙ্কার আছে কনা বাঁলতে পাঁরনা, তবে 
আত্মপ্রত্যয় ও যথার্থ-ব্যাহাত যে 1বদ্যমান সে বষয়ে সন্দেহ নাই । 
ঈশ্বর গুপ্ধের মধ্যে কল্পনার দ:রযান্রা খু'ঁজয়া না পাইয়াও বঙ্গ সাহত্য- 
সম্রাট বাঁতকমচন্দ্র তাঁহার কাঁব-স্বীকীতিকে যে স্বাগত জ্ানাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য 
কারবার বিষয় । বাঙ্গালীর যাহা নিজদ্ব তাহা লইয়া যে ঈশ্বরগুন্তের কাব্যরাজ্য 
সেই বিষয় বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁহার ঈশ্বরচন্দ্রগপ্ত প্রবম্ধের একস্ছলে 'লাখলেন ণতাঁন 
এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তান কালকাতা শহরের কাঁব। তান বাঙ্গালার 
গ্রাম্যদেশের কাব ।১ শান্তগীতি ও শান্তভাবনা বাঙ্গালী চিন্তার অপাঁরহার্য অঙ্গ । 
সেই বিষয়েও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসৃষ্টি। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় প্রকাশিত শান্ত 
পদাবলী চয়নে ঈশ্বরগুণ্তের মোট পাঁচটি কবিতা সঞ্কলিত হইয়াছে ॥ চারাট 
আগমন? পব্যায়ের, একটি জগত্জনননর রূপ বিভাগের । 


শান্ত দেবতা দুর্গা বঙ্গজ-জন-গণ-মানসে কন্যার আসন পারগ্রহ করিয়া 
আছেন, এ সত্য অনস্বীকার্য । বৎসরান্তে কন্যাকে গহে আঁনবার ধারণাই 
আগমনী-গীতিকার সাঁন্টমূলে রাঁহয়াছে। প্রসন্ন শরতের দিনে বংসরাবসানের 
পরে কন্যা-কজ্পা দুগ্গা বঙ্গভবনে আসবেন এ ভাবনা সকল বাঙ্গালীর ভাবনা । 
ঈশ্বর গবপ্তকেও এই ভাবনা পাইয়া বাঁসয়াছিল। 


শান্তপদাবলণ-নিবদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম আগমনী কাঁবতাট জননন-মেনা- 
মুখে জনক হিমালয়ের প্রাত উৎসারত ও ডীদ্দস্ট। জলাঁধ-জল-নমগ্ন সন্তান 
'মৈনাকের বিরহাতুরা জননী কন্যা উমাকে নিকটে পাইবার জন্য ব্যাকুলা। মঙ্গলা 
শিবানীর সংবাদ বহাঁদন পান নাই 'তান। যে সংবাদ অধুনা পাইয্লাছেন 
তাহাও সুসংবাদ নহে। কন্যা উমা ভগবতী ভিখারী 'শবের ঘরে পাড়া 
শৃভথারণা হইয়াছেন £ 


১৮২ পদাবল'শর পথ 


বলাগার, এ দেহে 'কি প্রাণ রহে আর, 
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার । 
দিবানাশ শোকে সারা, না হোরয়া প্রাণতারা 
বৃথা এই আঁখ-তারা সব অন্ধকার ॥ 
ভ্রিজগতে শান্তদেবতা উমাই শান্তের একমান্র উপাস্যা। কৌশলে ঈশ*বরগুঞ্চ 
1লাথলেন £ 
ল্লজগতে নাহি অন্যে একমান্র সেই কন্যে 
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার ! 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত আগমনী বিষয়ক দ্বতীয় পদণটও উমাজননী-মেনকা- 
মুখ-ীনঃসৃত ও দপতা খৃহমালয়ের উদ্দেশ্যে কাঁথত ॥। সেখানে শমশানচারা 
শিবের গৃহিণী কন্যা উমার জন্য জননী হৃদয়ের ক্লেশ আঁভব্যন্তি লাভ 
করিয়াছে । পদটির আরম্ভাংশ এইরূপ £ 
কৈলাস সংবাদ শুনে মার হে পরাণে 
1ক করহে 'গারবর, যাও যাও এস জেনে । 
শেষাংশে উমা গৌরীর কালী-রূপ-ধারণের লৌকিক কারণ কবি বাঁললেন £ 
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কাল? হয়ে 
উমা আমার রাজার মেয়ে পাগাঁলনী আভমানে 
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ 
ক শুন দারুণ কাজ, মাতয়াছে সুরাপানে । 
এই পদাট সম্পকে পদাবলী-সম্কলাঁয়তা পাদ-টীকায় 'লাঁখতেছেন “এই 
গ্ানাটই যং-সামান্য পাঠান্তাঁরত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বালয়া কোনে 
কোনো সঙ্গীত পছ্ন্তকে প্রকাশিত হইয়াছে ।, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত আগমনী পথ্যাঁয়ের তৃতীয়গানের পঙত্স্ত সংখা আঁধক। 
ছাঁব্বশাট। বাঙ্গালী জননীর প্রাণ গানের কালতে কলতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
কন্যা উমাকে ভিখারী 'শিবের ঘরে সতীনের সঙ্গে ঘর কাঁরতে হয় ॥ একদা বঙ্গ 
সমাজে হা- অন্ন-পাঁরবারে সতশনের যন্ত্রণা সাহয়া বঙ্গকন্যাকে জীবন কাটাইতে 
হইত । কন্যা-জীবনের ব্যথাবেদনার স্পশ" মাতাকে আকুল কারয়া ফোঁলত। 
সেই সমাজ-চিদ্তা ঈম্বর গুগ্জের কাবিতা-মুখে ধরা পড়য়াছে £ 
ওহে গার, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ । 
এমন মেয়ে কারে 'দয়ে, হয়েছে পাষাণ ॥ 
ননগর পুতল্গী তারা, রবিকরে হয় সারা 
নয়ত নয়নে ধারা, মালন বয়ান । 
ঘরেতে সাঁতনী-জদালা, সদা করে বালা-পালা 
হ"য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ল্রাণ ॥ 
রে সরতরাঙগন”, হলে শিবসোহাগিনী 


কার কলকলধবাঁন করে অপমান । 


পদাবলীর পথ ১৮৩ 


সারাদন ঘরে ঘরে ভোলানাথ 'ভিক্ষা করে 
যথাকালে খায় হ'লে দিবা-অবসান ৷ 

ণশবের জটাকলাপবদ্ধ নির্ধারণী জাহ্নবী এখানে গৌরণীর সাঁতনী--স্বামীর 
সোহাগে মাথায় উঠিয়াছে । তাহাতেও রক্ষা ছিল যাঁদ না সে বিলোল-বাঁচ- 
বল্লরশতে কল-কাঁলত- কথা-মালিকায় তাহাকে অপমানিত কারত। 

পদাটর শেবাংশ সশ্দর কপনায় সংঘযযুন্ত। কাব ঈশানীর সঙ্গে ঈশানকে-_ 
কন্যার সঙ্গে জামাতাকে আনতে বাঁলয়াছেন। ভয়হর দুগনামের কথাও আছে £ 

দুর্গা নামে যাবে ভয়, তা হে ক 'বপদ হয় 
আন আন 'হমালয় ঈশানী-ঈশান ॥ 

আগমনী-ীবষয়ে ঈশ্বর গপ্ত বিরচিত গ্রাথত পদসমূহের শেষাঁট গৌরার প্রাত 
উীদ্দিস্ট শঙ্করের কথা ! 'পতৃগ্‌হে যাইবার যে অনুমাত গৌরী প্রার্থনা কাঁরয়া 
ছিলেন এই পদে সেই অনুমাত প্রার্থনার অনুমোদন । গৌর ।একাঁলকা যাইবেন : 
না, সহচর হইবেন ?শব । বশংবদ স্বাম-স্বভাব পদাঁটতে প্রকাশিত হইয়াছে £ 

জনকভবনে যাবে ভাবনা কি তার 2, 
আ'ম তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আর ! 
আহা আহা মার মার বদন বিরস কার 
প্রাণাধকে প্রাণেশ্বরি কে'দোনাক আর ! 
হৃদয়োশ অহরহ আমার হৃদয়ে রহ, 
গনদয়-হুদয় কহ ক দোষ আমার ! 
যখন যে অনুমতি কর তুম ভগবাত* 
কখনো কি কার আম অন্যথা তাহার ? 
পদাটর পরবার্তঅংশে তত্ব কথার স্পর্শ । যেমনঃ 
সকাল তোমার ছায়া, তুমি 'নজে মহামায়া 
তোমার 'বাঁচন্ত মায়া বুঝে উঠা ভার। 

“যখন যে অনমাত কর তুম ভগবতী কখনো কি কার আম অন্যথা তাহার, 
_-অংশে গোরীর প্রতি শিবের বশংবদত্ব কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব (কাব্যের 
পণ্মসর্গে ব্রহ্ষচারিবেশ হইতে প্রকাশত মৃর্তি শিবের উমার প্রাত উন্ত মরণ 
করাইয়া দেয় ঃ 

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গ ! তবাঁস্ম দাস 
ক্লীত ভ্তপোভরাত বাঁদানি চন্দ্রমৌলো 
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ 

কলেশঃ ফলেন হি পল্লর্নবতাং বধত্তে ॥ 

শান্তপদাবলীচয়নে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্জের অন্যরচনাটির উপকঙ্ীব্য&বিষয় 
জগব্জননীর রূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড জগত্জননীর ভীষণ-সুন্দর রূপ বর্ণনা 
কারয়াছেন। জগত্জননী অঙ্গদ্যাতিতে সজলমেঘবর্ণা, বয়োধর্মে তারুণ্যমশ্ডিতা, 
ভাল-ফল্পকে শাঁশকলাকল্প তৃতীয়নে্শোঁভিতা ! এই পৃথিবীতে দৈত্য নিধনার্ধে 


১৮৪ পদাবলার পথ 


তাঁহার আবিভরবি। দানবানধনসময়েও কাব তাঁহার অঙ্গ হইতে লাবণ্য পু ঝাঁরয়া 
পাঁড়তে দেখিয়াছেন। সে রূপ-রুচি ভুবনছলনা বিশ্বাবমোহনী । কাঁবর 
ঘচনাবলাতে বিস্ময়ের ঘোর । কাব যেন জানিয়াও জানেন না, চানয়াও চিনতে 
পাঁরতেছেন নাঃ 
কে রে বামা বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরাঁণ, 
কাহারো ঘরণন, আঁসিয়ে ধরণ? করিছে দনুজজয় । 
হের হে ভ্‌প, কি অপরুপ, অনুপ রূপ, নাহ ম্বরংপ 
মদনাঁনধনকরণকারণ, চরণ-শরণ লয় ॥ 
বামা হাণসছে, ভাসছে, লাজ না বাঁসছে 
হহুগ্কার-রবে সকল শাঁসছে, 'ানকটে আসছে, 
1বপক্ষ নাশছে, গ্রাসছে বারণ হয় । 
বামা টলছে, চলছে, লাবণ্য গালছে, 
সঘনে বলছে, গগনে চাঁলছে, 
কোপেতে জবালছে, দনুজ দাঁলছে, ছালিছে ভূবনময় ॥ 
উৎক'লতাংশে প্রায় অন্টাদশক্রিয়াপদসাঁঙ্গনী ভাষার সাবলীল নত্যপরা সঙ্গীত- 
মূর্ত যেন জগজ্জননীর দনুজদলনী অনুপমা ি*বমোহনী কান্তির প্রাতচ্ছাব। 
ঈশ্বর গুপ্চের এ কাব্যসর্জনা সমানধমরি 'িত্তচমৎকার-কারিণন । 
বোধেন্দু বিকাশে উৎক'লিতাংশের মতো বেহাগরাগিণী একতালা তালের অন্য 
একাঁট গান আছে ঃ 
কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী 
সুবেশী, এ যে নহে মানুষী 
ভালে শশুশশী, করে শোভে আ'স, 
রূপমসা, চারু ভাস । 
দেখ, বাজছে বম্প, দিতেছে বম্প, 
গেলরে পৃথবী, করে কি কীর্তি চরণে কীত্তিবাস ॥ 
কেরে করাল-কাঁমনী মরাল-গাঁমনী 
কাহার স্বামনী, ভুবনভামনী 
র্‌ূপেতে প্রভাত কারছে ঘামনা, 
দামিনী জাঁড়ত-হাস। 
কেরে যোঁগনী সঙ্গে, রাঁধর রঙ্গে 
রণ-তরঙ্গে নাচে 'ভ্রিভঙ্গে 
কুঁটিলাপাঙ্গে, তামর-অঙ্গে, কারছে তামর নাশ। 
আহা যে দোখ পর্ব, যে ছিল গর্ব 
হইল খর্ব, গেলরে সব 
চরণ সরোজে পাঁড়য়ে শব করছে সর্বনাশ । 


পদাবলীর পথ 


দোঁখ নিকটমরণ কর রে স্মরূণ 
মরণ-হরণ, অভয়-চরণ 
নাবড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥ 
এই সৃষ্টিতেও সেই শব্দক্ৰীড়া। বাত্কমচন্দ্র যথার্থ বলিয়াছেন ঈশ্বর গুপ্ত 
সম্পর্কে ণতনি শব্দের প্রাতযোগশ্‌ন্য আধপাঁত।, 


প্র. আগমনী ও বিজয্মা গান ৪ ঘপ্ুহ্ুদন ও নবীনচজ্ঞ 


বাংলাপাহত্যের কাব্যোতিহাসে মধু-নবীন দুই কীর্তখ্যাত নাম । মধুসদন 
দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেন। প্রথম জন গুরুকজ্প পর্বসরী ও পথপ্রদর্শক, 
ধদ্বতনয়জন 'শিষ্যকল্প উত্তরসূরী ও অনুসারী । মধ্স্‌দনের সাল ১৮২৪-১৮৭৩ ; 
নবীনচন্দ্রের ১৮৪৭-১৯০৯। ধমন্তিরিত হইয়াও মধুস্‌দন কাব্যসর্জনায় 
শ্রীমধ্‌সদ্রন; নবীনচন্দ্রের কাব্যসাঁন্ট কৃষ-বুদ্ধ-চৈতন্য প্রমুখকে উপজীব্য কারিয়া । 
শান্ত-বৈষবের তর্ক দ্‌রে থাকুক বাঙ্গালীর এতিহোর প্রাতি উভয়ের গভীর আগ্রহ । 
বাঙ্গালীর হৃদয়ে দোল-বুলনের মতো আগমন বিজয়ার আবেদন যুগ-ষুগ- 
বাহত। শান্ত-তত্ব শাস্কণ্টীকত, ?1কণ্তু শাঙ্তদেবতা দগ কখন যে বাঙ্গালদ 
চিন্তে আদরণীয়া কন্যার আসন পাঁরগ্রহ কারয়াছেন তাহা 'বশ্ময়ের বিষয় । 
বৎসরাম্তে কন্যাকজ্পা দগাঁকে 'পতৃগৃহে আনিবার পুলকাঁমশ্র-আকুলতা এবং 
িতনাটি 'দনের পরে তাঁহাকে স্বাঁমভবনে প্রেরণের বেদনাকাতর 'বরহবোধ সকল 
বঙ্গজহদয়-সাধারণ । এই আবেগআবেশে মাঁথত হইয়াছে এই দুই কাব-চিত্ত। 

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাঁদত কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় প্রকাশিত শান্ত- 
পদাবলী চয়নে মহাকাঁব নবীনচন্দ্র সেন রাঁচত দুইটি শান্ত কাবিতা ওমধুসদন দত্ত 
রচিত একাঁট শাশ্তকাঁবতা চাঁয়ত হইয়াছে । নবাীনচন্দ্রের দুইটি কবিতার একট 
আগমনী ও অন্যাট বিজয়া-বিষয়ক »॥ মধুসদনের চতুদ্দশপদীকবিতাবল+- 
শবখ্যাত রচনা বিজয়া বিষয়ক । 


নখগবনচন্দ্ের রচিত আগমন গান শান্তপদাবলী চয়নে আগমনী পয্যয়ের 
দ্বতীয় ভ্ঞবকে গৃহীত । গানাট জননী মেনকার ৷ 'হমনগের প্রাত দৃষ্টি দিয়া 
মাতা মেনকা বাঁলয়া উঠিয়াছেন। আলোকোদ্ভাঁসত হিমাগারশ্রেণীতে সূর্যয- 
সারথী অরুণ-প্রকাশ নয়, নয় উদয়-নবীন-চন্দ্র-দযাতি ; ইহা তুহিন মধ্যবার্তনী 
গৌরাঙ্গী গৌরীর গৌর-আভা । গৌরী আসতেছে তাই অগ্রবার্তনী হইয়াছে 
তাহার আলোকসত্কাশ গৌর কাম্তি ! 

দেখে আমন তোরা হিমাচলে 
ওক আলো ভাসে রে, 


১৮৬ পদাবলীর পথ 


উমা আমার আসে বুঝি 
উমা আমার আসে রে। 
এ নহে অরূণ-আভা, 
নহে শশধর 'বিভা 
ধিমমাঝে বাঝ গোরীর 
গোর-আভা হাসেরে ॥ 
মাতৃনেন্নে পাশ্চমের আকাশ-ফলকে তনয়া উমার যে মুখ-সষমা ভাঁসয়া উঠে 
তাহা শারদচন্দ্রমার বিমোহনসৌন্দর্যযকেও হার মানায় । উমা মুখের নিকট 
শরৎ-গগনের বাঁকা চন্দ্রকলাও লাগে না। চারাদকে আর একের বাদ্য ॥ বংসরান্তরে 
মাতৃপ্রাণ জুড়াইতে আসতেছেন পাব'তী ঃ 
শারদশশী বাঁত্কম, কার এ আভাহীন, 
পশ্চিম গগনে এ উমামুখ ভাসে রে। 
বাজায়ে আরাতি, আসছে আমার পার্বতী? 
জুড়াতে মায়েরই প্রাণ উমা আমার আসেরে। 
বংসর-অন্তরে আজ উমা আমার আসেরে ॥ 


শ্রুতপুখদ শব্দসান্নপাতের সঙ্গে উতপ্রেক্ষা-ব্যাতিরেকাদ অলতকারের মণ্ডণ ও 
কোমল বাৎসল্যভাবের সুবলন গানাঁটকে হ্ৃং-কর্ণ-রসায়ন কাঁরয়াছে । 
বিজয়াপর্যযায়ের গানে মধুসূদনের রচনা পর্ববার্তনী হইয়া গ্রাথত। 
পরবার্তনীট নবীনচন্দ্ের । সঙকলায়তার সচেতন-মন এই গ্রম্হছনে কাজ 
করিয়াছে । 
নবমী 'নশীথনীর প্রাত জননী মেনার প্রার্থনা-সে যেন শেষ না হইয়। 
যায় । নবমীর অন্তে যে দশমী ! এবং সেই দশমী যে বিদায় দশমী ! তনয়া- 
বপ্রয়োগবেদনা জননীর নিকট সংদুঃসহ । নবমী-অম্তের দশমী প্রভাতে 
সূযোদয় ও 'বহগকূজন কিছুই আনন্দদ হইবে না। দুই-কাঁবর রচনায়ই 
বাৎসলোর সঙ্গে কারণ্যের সান্ববেশ ॥ মধ্স্দন লিখিলেন £ 
যেয়ো না রজাঁন, আজ লয়ে তারা-দলে 
গেলে তুম, দয়ামায়, এ পরাণ যাবে ! 
উঁদলে নির্দয় রাঁব উদয়-অচলে 
নয়নের মাঁণ মোর নয়ন হারাবে ! 
বার মাস 'তাতি, সাঁত, 'নত্য অশ্রুজলে 
পেয়োছ উমায় আম ; 'কি সানস্বনা ভাবে 
?তনটি দিনেতে, কহ লো তারাকুণ্তলে 
এ দীর্ঘ িরহ-জহালা এ মন জুড়াবে ? 
?তন 'দিন স্বর্ণদীপ জবালতেছে ঘরে 
দর কার অন্ধকার ; শ্ানতোছি বাণা 
িম্টতম এ স-ষ্টতে এ কর্ণকুহরে । 


পদাবলীর পথ ১৮% 


দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আম জানি, 
নবাও এ দীপ যঁদ--কাঁহলা কাতরে . 
নবমীর নশা-শেষে িরীশের রাণী । 


ইহা সনেট । সনেট হইলেও, বাঙালী কাঁব মধুসূদনের হাদয়-সমুখ সঙ্গীত । 
এই গানের প্রভাব নবীনচন্দ্রে ি প্রকারে অনুভূত হইয়াছিল নবীনচন্দ্বের রচনা 
পাঁড়লে তাহা প্রতীত হয় ঃ 
যেওনা, যেওনা, নবমী রজনি, 
সন্তাপ হাঁরণী লয়ে তারা দলে 
গেলে তুমি দয়াময়, উমা আমার যাবে চলে । 
তুম হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত-শিশিরে আমায়, ভাসাবে নয়ন-জলে ৷ 
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ 
উধার আলোকে প্রাণ উঠিবেরে জলে । 
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার, 
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে। 
ইহা গান। বাঙাল কাব নবানচন্দ্বের অন্তরের গান! বুঝি নবীনচন্দর 
যখন এই লঙ্গীত সাঁম্টতে বাঁসয়াছিলেন তখন মধ£সূদনের রচনাটি তাঁহার 
মনে মনে গুঞ্জরিত হইতোছল। হইবারই কথা । তনয়া-বিশ্লেষ-ব্যথা উভয় কাঁবর 
মর্মলোককে যে মাথত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহলেশ থাকে না। সংকলন- 
্রন্হে প্রাচীন কাব-বৃন্দের আগমনশ-বিজয়া বিভাগের সঙ্গীতাবলীর সঙ্গে এই দুই 
নবাঁন কবির রচনা যথার্থই সান্নবোৌশত হইয়াছে । 


গ. গিন্রিশচক্্র ঘোম ন্লচিত শান্তগীতি প্রপ 


বাঙ্গলা সাহত্যের ইতিহাসে কাব গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক বিস্ময়কর প্রাতভা ৷ 
বাঙ্গলা সাহত্যের সঙ্গে সং্কাতির ক্ষেত্রেও এই প্রাতভার দান আঁবস্মরণীয় মন্গ্য 
বহন করে । যে শান্তপদাবলী বাঙলা ও বাঙালীর প্রাণরসধারার পাঁরচয় বহন 
করে সেই শান্তপদাবলীর আগমনী, বিজয়া, জগত্জননী রূপ, ভক্তের আকাাত, 
করুণাময়ী মা, লীলাময়ী মা প্রভৃতি বিভাগেও তাঁহার গাঁতসমূহ সম্‌জ্জবল 
হইয়া আছে। 

বংসরান্তে মান তিনটি দিনের জন্য উমা কৈলাসে আসবেন হিমপুরী হইতে, 
আবার এই 'তিনাট দিনের পরেই তানি বিদায় লইয়া চাঁলয়া যাইবেন কৈলাসে-_ 
উমার আগমন ও বিদায় গ্রহণ বাঙলার পদসাহত্যে “আগমনন' ও পবজয়া, 
সঙ্গীতের 'বিষয়-বন্তু হইয়া রাহয়াছে। বাঙালী হৃদয়ের বাংসল্য রস আগমনী ও 
বিজয়া পর্যায়ের গানে প্রাধান্য পাইয়াছে, বলা বাহ্‌ল্য । “কু স্বপন দেখোঁছ 
গার, উমা আমার শমশানবাসী” গানটি জননী মেনার মুখে হিমালয়ের প্রাত 
উীদ্দজ্ট। উমা কেবল শমশানবাঁসনী হইলে বা কথা ছিল, তাঁহার গৌর অঙ্গ 
কাল হইয়াছে, মুখে স্মিতহাস্যের চ্ছলে অট্ট-অষ্ট হাস্য স্থান পাইয়াছে। আরো 
আছে, উমা হইয়াছেন আল.লায়ত কেশকলাপা, শবাসনা, 'ন্রনয়না, যোগিনা- 
সাঙ্গনী, রণ-রাঙ্গনী ও 'সংহবাহনী। কুদ্বপ্ন-জাগর হৃদয়ে উমাকে কৈলাসে 
আনতে মাতা মেনা 'হিমালয়কে ত্বারত কারতেছেন ৪ 

উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল, 
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমরা সুধা-বাঁশ । 

পদ-ীনাহত বচন-বন্যাসে মাতৃ-হদয়ের ব্যগ্রতা সুষ্ঠু আভব্যাঞ্জত হইয়াছে । 

পন্্রালয়ে কন্যা উমা আঁসয়াছেন, তখন কন্যা-জননীর সংলাপ । 'গারশচন্দ্ 
তাঁহার পদে তাহা প্রকাশ কারতেছেন। বাগভাঙ্গতে সেই মর্মস্পার্শতা ও সহজ 
সারল্য । মেনকা লোকমুখে নানা কথা শুনেন, শুনেন শিবের 'ভক্ষাবৃত্ির 
কথা । তাঁহার জননী-চত্ত আর ধৈর্য ধরে না ঃ 


ওমা, কেমন ক'রে পরের ঘরে 
ছাল উমা, বল মা তাই। 
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই। 
মার প্রাণ ক ধৈষ্য ধরে ! 
এবার নিতে এলে, বলবো--হরে 
. উমা আমার ঘরে নাই ॥, 
গভক্ষোপজাীব-জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান কাঁরয়া বাঙ্গালী জননশর উদ্বেগ 
উগা-জনন? মেনকার মধ্যে সপ্মারত হইয়াছে । 


পদাবলণর পথ ১৮৯ 


উমার উত্তি-নাহত ?গারশচন্দ্রের পদে উমা-গত প্রাণ শিবের পারচয়-হাসে 
কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই” আত্ম-বস্মত-প্রাণ শিব তুলনা, 
রাহত। উমা বাঁলতেছেন ঃ ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে 


ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে 
একলা পাছে যায় গো চলে আপন হারা এমন কই । 

উমা দিবস-প্য়ের জন্য আপসিয়াছেন মানত । কিন্তু মাতা মেনকা আরো কিছু 
দন তাঁহাকে রাখিতে চাহেন । পদাঁটর আরম্ভ “এসৌছিস মা-_-থাক না উমা দন 
কত ।, 

অকপট হাদয় জামাতাকে তিনি জানেন । মানাভমান-বাঁজ্জত সেই 'শব £ 
মেনকা শিবকে কৈলাস হইতে আনাইয়া লইবেন হিমপুরে “বালস যাঁদ আন মা 
জামাই সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই 1 

এই পদাঁটও বাঙাল মায়ের হৃদয়ের ছবিবিশেষ। বিবাহিতা কন্যা পরের 
এ সত্যও মেনকা ম-খে প্রকাশ করিয়া গিঁরশচন্দ্র বলেন “স*পে দিছি পরের হাতে, 
জোর আমার তো নাই তত” । এ যেন কালদাসের সেই বিখ্যাত-ব্যাহ্হাত “অথোঁ 
গৃহ কন্যা পরকীয় এব, । 


“বোঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে" পদে 'গারশচন্দ্র মেনকার 
মুখে আরো কিছাঁদন নগ-নগরীতে কন্যা উমাকে রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ 
কারয়াছেন। উমা সন্তানশবরহ-যন্তরণা বুঝে নাই বাঁলয়া কৈলাসে চাঁলয়া যাইতে 
চাহে । জামাইকেও তান কৈলাস হইতে আনবেন £ 

বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায় 
রাজার জামাই থাকবে হেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ॥ 

বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা জামাতাকে একন্ত লাভ করার আনন্দ গারশচন্দ্রের 
উৎকাঁলত পদে প্রকাশিত ; “যে ডাকে সে তার কাছে যায়” ডীন্তুতে শিবের ভন্ত- 
বংসল স্বভাবের পাঁরাচাত ; প্রাণ জ.ড়াবে যুগল দেখে অংশে গিরিশচন্দ্র, 
হর-গৌরা দর্শনাভলাষের ইঙ্গিত। 

শবজয়া” সঙ্গীতে গিঁরশচন্দ্রের মেনকা কন্যা পার্বতীকে কৈলাসে পাঠাইতে 
একান্ত কাতরা। কৈলাসের আকাশ 'ঘারয়। ঘন মেঘের সণ্লারণা, অদৃশ্য সূর্যয- 
চন্দ্র; তাহার উপর জামাতা ভূত-প্রেত সঙ্গী, ভিক্ষোপজীবী। সাধারণ 
বঙ্গললনার মতো 'হমাগার-গৃহিণী ভাগ্যের দোষ দেন “মন বোঝাব কেমন ক'রে, 
কপাল-পোড়া কে ঘোচাবে। অবশেষে মেনকা চ্ছির করেন তানি তাঁহার সুবণ- 
প্রাতমা গৌরীকে কৈলাসে পাঠাইবেন না। মেনকার উীন্ততে বঙ্গ জননীর চিত্তলীন, 
চিন্তা ও মুখের ভাষার প্রাতভাস £ 

কালকে ভোলা এলে বলবো--উমা আমার নাইকো ঘরে। 
কনক প্রাতমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে! 

বলে বলুক যে ধা বলে, মানবো না আর জামাই বলে; 
ঘায় যাবে সে গেলে চ'লে--যা হয় তখন দেখবো পরে । 
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বাঙ্গালী সমাজে এমনও দিন ছিল দাঁরদ্রু পিতামাতা অর্থের জন্য কন্যা 
সম্প্রদান করিতেন, কন্যারও মুখ খলয়া বলার কিছু ছিল না। সেই পিতামাতা 
'নিবাক থাকিতে পারেন, মেনকা থাকবেন না ; তাই বাঁলতেছেন £ 
কারু বাপের কাঁড় পেয়ে, বেচে কি খেয়োছি মেয়ে 
উমা গেলে কারে 'নয়ে, রব আর পরাণ ধারে। 
মহাকাঁব 'গাঁরশচন্দ্রু রাচত 'জগজ্জননীর রূপ” পর্যায়ের গীতগদালি ভাষা ও 
ভাব-সুষমায় অনবদা । আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে যান কন্যা ছিলেন 1তাঁন 
এখানে জননী । তান পূর্বের মতো ।এখনও হরমনোমোহনী আছেন, তবে কাব 
সেই জননীর কালো রূপের মধ্যে অজন্্র আলোকের রূপ দোখতে পাইয়াছেন ; 
যাহারা প্রকৃত চক্ষ-ত্মান অর্থাৎ ভন্ত তাঁহারা সেই আলোকোত্জবলরূপের সম্ধান 
পাইবেন ঃ 
1বমল হাঁস খরে শশন, অরুণ পড়ে নখে খাঁস, 
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী , 
ভ্রমর ভ্রমে কমল ভ্রমে 
গবভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥ 


জগজ্জননীর এরূপ কেবল স্মন্দর। কিন্তু তাঁহার ভন্নত্কর সন্দর রূপ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে এমনও পদ আছে "গাঁরশচন্দ্রের । সেখানে তান মদমত্ত 
মাতীঙ্গন' ও উলীঙ্গনী । তাঁহার দশর্ঘশবলাম্বত ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ চরণে চরণে 
জড়াইয়া জড়াইয়া যায় । নখদযাততে অরুীণমা, পদপাতে পম্মপ্রকাশ, অঙ্গের 
মধু-ন্ধে আকৃষ্ট মধুব্রতসংঘের মধুর গুঞ্জরণ । আবার, আঁবরাম অট্রহাস্যে 
সৌদামনীর প্রকটমানতা, কালো কালমার বর্ণ-ঘটায় উজ্জল আলোর 
সম্প্রকাঁশিত 'িভা £ 
মদ-মত্ত.মাতাঙ্গনী উলাঙ্গনী নেচে ধায় । 
'নাবিড় কুন্তল দল বিজড়িত পায় পায় ॥ 
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহে পদ্ম ফোটে, 
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভঙ্গ-বন্দ গাঁঞ্জ ধায় । 
অট্টহাস্য আবরত, তাঁড়ত প্রকট কত, 
উজ্জব্ল ঝলকে আলো কালো বরণ ঘটায় ॥ 
'জগজ্জননীর ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ অন্য একটি পদে £ 
বিযমোজ্জহল জালা বিভাসত কপাল, 
খল খল কয়াল হাঁসমী। 
সদ্যচ্ছেদত নরমুণ্ডশোভত কর 
ঘোর গভীর কাদাম্বনী-বরণী ভীমা ভুবন শ্রাপনী 
কিংবা এই পদে £ 
উদ্ধর্য জটাজুউ গভীর-ীননাঁদনী 
উগ্রতুণ্ভা ভীমা অশিব-বিমান্দ্নী 
দনুজ চাস ভ্রাসং লক লক: রসনা, 
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অসর-শিরচুর, ভীষণ দশনা 
ধয়া তাঁধয়া ধয়া টল টল মোদনী ॥ 
ইহাদের সঙ্গে মিলাইয়া পাঁড়বার মতো 'গারশচন্দের অন্য রনাও আছে। 
সেখানেও সেই ভয়ঙ্কর মতি £ 
ধিয়া তাঁধয়া নরমালণ। 
ঘোরাননা রম্ত দশনা রণাঙ্গনা করালন ॥ 
অট্ট অট্ট হাস '্পুরন্রাস 
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ 
উৎকাঁলতাংশচয়ে জগঙ্জননীর যেমন ভয়ৎকর রুপের প্রাধান্য তেমান সর্বজন- 
সন্তোষণ আঁবামশ্র মোহনসৌন্দর্যয প্রকাশিত হইয়াছে 'গারশচন্দ্র রচিত এমন 
পদের দস্টান্ত এখানে তুলিয়া দই £ 
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়, 
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় । 
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন রাঙ্গা মায়ের ব্রিনয়ন, 
কত রাঙ্গা রাব-শশ', রাঙ্গা নখে পড়ে হায় ! 
পদ্ম-ভ্রমে পদতলে পড়ে আল দলে দলে 
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাঁপত প্রাণ জ.ড়ায় ॥ 


জয় নীলবপনা, পদ্মাসনা বমল উজ্জ্বল বরণে। 
মধুর হাস তমোঁবনাশ, মনাবকাশ স্মরণে । 
নগবালা নব নাঁলনীমাল, নবনণরদ কেশজাল, 
নব নশাকর শোভিত ভাল, তাঁড়ত জাঁড়ত চরণে । 
তন্ময়ী তারা 'ন্রতাপ তাঁরণী, শরণাগত শমনবারণ, 
গরমা প্রকীত প্রমথচাঁরণী, দুর্গে দুখ হরণে ॥ 
জগজ্জননীর রুপ বর্ণনায় কবিকৌশল লক্ষ্য করিবার মতো ।॥ ভাষা ভাবানু- 
রূপ ; কব ব্য।তরেক, অনঃগ্রাস, উপমা গুভত অলম্কারকে সাহাধ্যর্‌পে গ্রহণ 
করিয়াছেন । 
ভস্তের আকাঁত' পর্যায়ের এক গানে 'গারশচন্দ্র লাখতেছেন তান 
জগং্জননীকে বারংবার ডাঁকিতেছেন, কিন্তু জগব্জননন সেই ডাকে সাড়া দিতেছেন 
না। জগজ্জননীর প্রীত অনুযোগপূর্ণ উীন্ত ঃ 
ও মা, কেমন মা কেজানে ! 
ম। বলে মা ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে? 
মা বলে তো ডাকব না আর, 
লাগে কিনা দেখব তোমার, 
বাবা ব'লে ডাকব এবার, প্রাণ যাঁদ না মানে । 
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাকো একবার চেয়ে 
পেত্বী 'নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শমশানে ॥ 
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“করুণাময় মা" শীর্ধক পদাঁবভাগে কবি 'গাঁরশচন্দ্ের ভাঁণাত সরল-সহজ ও 
লৃবোধ্য । কাব বালতেছেন তাঁহার আকুল ডাকে মা সাড়া দিয়াছেন, অভয়াব 
অভয়-চরণ লাভ কাঁরয়াছেন, আর তান কাহাকেও ভয় ডর করিবেন নাঃ 

কে'দোছ আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে । 

মা বলে 'আয়রে;কোলে', মুখ মুছায়ে কোলে টেনে । 
পেয়েছি অভয়ারে, আর কিরে ভয় করি কারে ? 

মা বলে বারে বারে চেয়ে রব চরণ পানে ॥ 


কাব উপলা্ধ কারয়াছেন মা অগঙ্জননণ একান্ত ভন্ত-বংসলা । হাদয় ভাঁরয়া 
তাঁহাকে ডাকতে পারলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তাঁপত প্রাণ শঃতল হয় ; 
মাতৃ-আহবান কর্ণে হয় ধ্বানত £ 


মা আমার ভন্ত বই আর জানে না। 
হায় খুলে ডাক মা ব'লে, পরবে মনের বাসনা ॥ 
মা বলে ডাকলে পরে, তাঁপত প্রাণে বারি ঝরে, 
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে, ডাকছে রে ভাই শোন না। 
'লীলাময়ী মা” বিভাগের পদে 'গারশচন্দ্র জগত্জননীর কৌতুক ঘন অপূর্ব 
লীলার কথা বাঁলতে চাহিয়াছেন তাঁহারই প্রাতি প্রশ্ন মুখে £ 


শিব যাঁদ মা তোমার স্বামী লোটায় কেন পদতলে 
বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমন্ডলে ! 
চরণ দুটি মনোরমা, তাই ব্‌কে কি নেছে শ্যামা ? 

তোর আবার কি ম্বাম? ওমা, মা তুম, “মা” সবাই বলে। 
ধরা কাঁপে পদ ভরে, বাজে নাক বুকে ধারে 7 

নইলে বল কেমন ক'রে শিব ধরেছে হৃদ--কমলে ! 


ঘব. ন্রবীক্্রলাগ্রর শ্যাম়াগীত-_বাল্মীক্ি প্রাতিভা, বিসর্জন ও অনাত্র 


রবীন্দ্ররঙনাবলীতে গীতিকাব্য বাল্মীকিপ্রাতভা এক অপর্ব সৃজ্টি। 
বাহমীকর কাঁবপ্রাতভালাভের পূর্বে তাঁহার কার্য ছিল দস্যতা। অরণা 
পারবেশে দসযনেতা বাল্মীকি বখন নাট্র প্রথমাজ্কে প্রবেশ করেন তখন অন্যান্য 
দসুয একন্লে এক ডোরে বাধা আছি মোরা সকলে” গানাঁট গাহয়া উঠিয়াছে । 
গানাটর শেষাংশে কালী শ্যামার উল্লেখ । কালী শ্যাগা লৌকিক ধারণায় দসা- 
দেবী বা ডাকাতে কালন-র্‌পে পৃঁজতা । দসযর দল গাহয়াছে ঃ 
ন্রভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না কারি ভয় 
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় ॥ 


সে দন ছিল অমাবস্যা । অমাবস্যার অন্ধকারসমবর্ণা কালী শ্যামার পূজার 
যোগ্যা তাঁথ অমাবস্যা । তাই দসুযদলপাঁত বাল্মীক ডাক দিয়া বাঁলয়াছেন £ 
শোন তোরা সবে শোন । 
অমানশা আজিকে, পূজা দেব কালকে 
ত্বরা কার ঘা তবে, সবে মিলি যা তোরা 
বাল 'নয়ে আয় ॥ 
দলপাতর আদেশে সকলে শ্যামা কালীর জয়ধবীন সহ গান ধারয়াছে । এই! 
গানে উন্মাঁদনশ অসংখ্য যক্ষ-রক্ষ-সাঁজনশ আলুলায়ত কেশপাশা, অট্রহাস্যযান্তা 
শ্যামার নৃত্যপরা মনরতর উল্লেখ 2 
কালা কালী বলোরে আজ-_ 
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো- বলো হো। 
নামের জোরে সাধব কাজ-_ 
বলো হো হে হো, বলো হো বলো হো! 
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে 
ওই লক্ষ লক্ষ, যক্ষ রক্ষ ঘোর শ্যামারে 
ওই লট্র পট কেশ অট অট্ট হাসেরে 
হাহাহা হাহাহা হাহাহা । 
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয়, জয় ভয় ! 
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় ! 
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয় জয় জয় ! 
আরে বলরে শ্যামা মায়ের জয় । 
সঙ্গীতাঁটর “ওই ঘোর মর্ত” হইতে 'অট্র অট্ট হাসেরে' পর্যন্ত অংশাট শাস্ত- 
পদাবলীধৃত বানোয়ারীলালকৃত 
“চৌষটু যোঁগনী সঙ্গে নাচছে পরমরঙ্গে ॥ 
ভানছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা' 
কংবা মহাকাব গারিশচন্দ্রঘোষ রাঁচত 'মদমত্ত মাতীঙ্গনী নেচে ধায়' গীতাটির 
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“অটুহাস্য আঁবরত তাঁড়ত প্রকট কত | উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ ঘটায় 
খংশকে মনে করাইয়া দিবে। 

ইহার স্ছিত রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকাম্ত ভট্টাচাষের পদও মনে পাঁড়বার 
কথা । 

বাল্মীকি প্রাতভার' দ্বিতীয়দৃশ্য । অরণ্যগ্থলীতে কালাপ্রাতমার সম্মুখে 
দেখা যায় ভ্তবে আসীন বাল্মীক । কন্ঠে গান ভবানী শ্যামার £ 

রাঙাপদপন্মযৃগে প্রণাম গো ভবদারা ! 

আজ এ ঘোর নিশীথে পজব তোমারে তারা । 
সুরনর থরহর- ব্রহ্ধান্ডাবপ্লব করো 

রণরকঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোরা উন্মাদনা পারা 
ঝল্াসয়ে দাশ দাশ ঘুরাও তাঁড়ত-আঁস 
ছুটাও শোণত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা 
উড়ো কালী কপালিনী মহাকালসীমন্তিন 
লহো জবা পুস্পাঞ্জাল মহাদেবী পরাৎপরা ॥ 

শান্তদেবতা শ্যামা হইলেন ভবদারা তারা কালী কপালিনী মহাকাল- 
মশীন্তনী ও পরাংপরা । শীস্তদেবতা সম্পর্কে এই জাতীয় আঁভধা প্রায়ই দন্ট 
হয় । তিন কড়ি বিশ্বাস “ভন্তের আকৃতি” পযয়ের এক গানে লাখলেন “কোথায় 
গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মার। দয়া ক'রে দেও মা তারা তোমার এ 
চরণতরা। কপালনী কালী মহাকাব গারশচন্দ্রের ভাষায় 'নর-কর-বোঁণ্টত কপাল 
সালিনী। এই ৭গাঁরশচন্দ্ুই অনা এক গীতে মহাকালসীমান্তনীকে বর্ণনা 
কারলেন 'মহাকালকামিনী উৎকট আসব-পান-মগনা । এইগৃলি অগজ্জননীর 
রূপীবভাগে । দর্পনারায়ণ কবিরাজ ভক্তের আকৃতি” অংশের এক গানে 
ঠলাখতেছেন “স্বংনমামি পরাংপরা পাতত পাবনী।, 

দস্যগণ ধখন বলির জন্য এক বাঁলকাকে আনিয়াছে তখন বাজ্শীক-কণ্ঠে 
গান শান £ 

নিয়ে আয় কপাণ। রয়েছে তৃষতা শ্যামা মা, 
শোণত 'পিয়াও*_যা ত্বরায় 
লোলাজহবা লক্‌লকে, তাঁড়ত খেলে চোখে 
কারয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়। 

'লোলজ্হবা লক্লকে'র সঙ্গে গিরিশচন্দ্র 'লক্‌ লক্‌ রুধর লোলুপ 
রসনা” 'তঁড়ত খেলে চোখে করিয়ে খণ্ড দক দগন্ত ঘোর দন্তভায়'-এর সঙ্গে 
গৌর মোহনরায়ের “ চপলা জান '্রনয়নী চপলা জান দন্ত শ্রেণী ইত্যাদি 
1মালবে ভালো । 

জীবরন্কে দেবীর যে তৃষাতীপ্ত ঘটেনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধিসজন নাট্য 
দেখইয়াছেন ॥। এই বাল্মীক প্রাতভা"র দ্বিতীয় দৃশ্যেই বাল্মীকির ভাবান্তর- 
ঘটানা ! 


পদাবলীর পথ ১৯৬ 


ততীর দৃশোের পটভ্ামতেও রাহয়াছে অরণ্য । পৃজোপকরণের সঙ্গে 
“প্রবেশ করিয়া দস্যাদল খন নৃত্যে মাতিয়াছে তখন বাঁলর জন্য আনীতা বাঁলকা 
'গাহিয়াছে £ 
এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী ; 
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী । 
ক্ষান্ত দে মা, শাম্ত হ মা, পম্তানের 'মিনাত 
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মদ ওসা ভ্রিনয়নী ॥ 
বাজ্মপীক-প্রাতিভার পণ্মদৃশ্যে দোঁখ দসুযদলপাত বাজ্মীকির পাষাণ হাদয় 
যখন করুণার অজজ্রধারায় গাঁলয়া-ঝারয়া গিয়াছে তখন শ্যামা মাকে উদ্দেশ্য 
'কাঁরয়া গাহয়া উঠয়াছেন £ 


শ্যামা, এবার ছেড়ে চলোছ মা! 

পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা; 

এত দিন কাঁ ছল করে তুই পাষাণ ক'রে রেখেছিলি-_ 
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলোছ মা! 
কালো দেখে ভাল নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন 
আমায় তুমি ছলে 'ছিলে, এবার আমি তোমায় ছলোছি মা! 
মায়ার মায়া কাটয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ॥ 


কাব পাষাণ" শ্যামাকে এতাঁদন জানিতেন ৷ এবার করুণাময়শকে জানলেন। 
মায়ামম্নী মহামায়ার ছলনা ভেদ করতে পাঁরয়াছেন তন । আর 'নদয়িতা 
নৃশংসতা নয় এবার হৃদয়কে করুণাধারাম্স ম্নাত কারবার আহ্বান। 
দসহযদলনায়ক বাজ্মীক এখন পরম সারস্বত। তাঁহার কণ্ঠে ললিত দেবভাষার 
সঙ্গীতোতসারণা-'মা 'িষাদ প্রাতিষ্ঞাম্‌ |” 
শবসর্জন' নাটকের বিখ্যাত শ্যামাগীত-“উলাঁঙ্গনী নাচে রণরঙ্গে । কলিকাতা 
পবশ্বাবদ্যালয়-প্রকাশত শান্তপদাবলী চয়নে সতকলয়িতা গীতাটিকে জগজ্জননীর 
রূপ বিভাগে অন্তভুন্তি কারয়াছেন ৪ 
উলাঙ্গনী নাচে রণরঙ্গে 
আমরা নৃত্য কর সঙ্গে; 
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতল দিক্‌-বসনা, 
জলে বাহ্াশখা রাঙারসনা 
দেখে মারবারে ধাইছে পতঙ্গে ! 
কালো কেশ ডাঁড়ল আকাশে 
রাঁব পোম লুকাল তরাসে, 
রাঙা রন্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে 
ন্লিভূবন কাঁপে ভুর্‌-ভঙ্গে ! 
-স্মরপুলকে উললাঙ্গনী শ্যামা নাচিতেছেন। তাঁহার নৃত্যের আবেশে ও 
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তালে তালে আমরা সকলেও নাঁচতোছ । সেই শ্যামা দিগম্বরী | তাঁহার ঘূণণীঁ 
নৃত্যে দশাঁদক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে । দশাঁদক অন্ধ অন্ধকারে ছাইয়া দিয়া 
শ্যামা নর্তনরঙ্গে মাতিয়া উীঠরাছেন। তাঁহার আর্ত জিহবার উপমা আদ্র 
শিখা । রন্ত জিহ্বার দুযাতিতে আগ্ন বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে পতঙ্গের দল। 
তাহারা উীঁড়য়া ডীঁড়য়া পাঁড়তেছে। নত্যপরা শ্যামার কৃষ্ণকাঁম্ত কেশকলাপ 
আকাশস্পশ হইয়া উড়তে লাগল । দেখা গেল ন। সূর্ঘয, দেখা গেল না চন্দ্র! 
প্রলয়ন্রাসে তাহারা যেন ভয় পাইয়া লুক্কায়ি৩ হইয়াছে । কালিকার কৃষ্ণবণ" অঙ্গ 
বাহিয়া দনুজগণের অঙ্গানর্গত রান্তম রন্তধারা ঝারয়া পাঁড়তেছে। কিন্তু 
আশ্চর্য সেই শ্যামার ভুরহু-ভাঁঙ্গমায় শ্রিভুবন কাঁপিতেছে। 

সত্গীতাটিতে ভয়ানক রসের উৎসার কিন্তু অন্তপগু্ুন্ততে মাধূর্যের স্পর্শ । 
“দেখে মারবারে ধাইছে পতঙ্গে অংশাঁট কাঁলদাসকৃত কুমারসম্ভব মহাকাব্যের 
তৃতীয় সর্গগত “কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ বাঁহুমুখং 'বাবক্ষুঃ 
শ্লোকাংশ মনে করাইবে ৷ পন্রভুবন কাঁপে ভুরু ভঙ্গের সঞ্গে এই রবাদ্দ্রনাথেরই 
পচন্ত্রা" কাব্যগত বশী” কাঁবতার “তোমার কটাক্ষঘাতে ন্রিভুবন যৌবনচণ্গল” 
1মলাইয়া পাঁড়বার মতো ।-- 

বিসন নাটকের 

থাকতে আর তো পারাঁল নে মা, পারাল কই। 
কোলের সন্তানেরে ছাড়াল কই ॥ 
দোষী আছ অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষাণক রোষে 
মুখ তো 'ফরালি শেষে । অভয় চরণ কাড়াল কই। 

--গানে শ্যামাজননীর প্রাত সন্তানের আভমানোকন্ত স্পন্ট হইয়া ধর! 
পাঁড়য্নাছে। শ্যামা জননী ক্ষণকালের জন্য রোষ ভরে সম্তানের হইতে মুখ 
[ফিরাইয়া লইলেও অপার উদার স্নেহ হইতে বাশিত কারিতে পারেন নাই । 

২৮ সংখ্যার গ্বরাঁবতানের-_ 

ঝর ঝর রম্ত ঝরে কাটা মুন্ড বেয়ে 
ধরণ রাঙ। হলো রক্তে নেয়ে ॥ 

ডাঁকন; নৃত্যকরে প্রসাদ রস্ত তরে-_ 

তৃষিত ভন্ত তোমার আছে চেয়ে ॥ 

--সঙ্গীতে শ্যামার সেই দনুজদলনী মৃর্ত। দনূজগণের কর্তিত মন্ভক 
হইতে শোঁণত প্রবাহ ঝরিয়া গাঁলয়া পাঁড়য়া ধারতীকে রঞ্জিত কারয়াছে। সাঙ্গনী 
ভাঁকনীর দল যেমন প্রসাদরন্ত পানের জন্য নাঁচতেছে তেমান তৃষাতুর ভন্তও 
চাহিয়া রহিয়াছে । | 

শান্ত-বৈফব-প্রভাব বাংলার কবি তথা জনগণের মানসে সুচিরকাল যাবং 
যুগপৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছে । কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
সব্্জনায় তাহা সপ্রমাণ। তাঁহার ভান্বাসংহের পদাবলীতে যেমন রাধাকৃফকথা, 
এই গণীতিচয়ে তেমাঁন শান্তদেবতা শ্যামাপ্রসঙ্গ | 


ঙ. ন্রজশী্রান্তরটিত শল্তিগীত্তি 


বাংলার কাব্যেতিহাসে কান্তকাঁব রজনণকান্ত সেনের নাম সমুল্লেখ্য মর্যাদার 
গোরবে গোৌরবান্বিত। তাঁহার কাব্য-গণাতির বিশেষ এক ধারা শাস্তদেবতাকে 
উপজাব্য করিয়া প্রবাহত। শান্তভান্তগীতিসূত্রে ?তান রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত 
প্রমূখ কাঁবগণের উত্তরসূরী । 
শান্তপদাবলী সাহত্যের একটি বিভা আগমনী নামে খ্যাত। একটি 
আগমন পর্ধণায়ের গানে জনন মেনামুখে কবি বলিতেছেন ৪ 
ও মা উমা এ আনন্দ কোথা রাখ বল্‌ । 
নগরে উঠেছে গক আনন্দ কোলাহল । 
নগরবাসী নরনারীর দল উমাকে সামান্য এক মেয়ে বাঁলয়া ভাবতে পারে না, 
তাহারা উনাকে শাল্তরূপা ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশস্তি প্রভাত বলিয়া ভাবে। কিন্তু 
রজনবকান্তের মেনকা উমাকে সে সব বাঁলয়া ভাবতে পারেন না, তাঁহাকে কেবল 
কন্যা বাঁলয়াই ভাবেন । উমাকে কন্যারূপে ভাববার সুখস্বপন যেন ভাঙগয়া না 
যায় তাঁহার । ষে জ্ঞাননেত্রে উমাকে পরমা শান্ত ব'লয়া ানিতে পারা যায়, তান 
দে জ্ঞাননেত চাহেন না। বলিয়া উঠেন £ 


না না উমা দিসনে নয়ন ভাঁঙসং নে মা সুখের স্বপন 
তুই আদ্যাশান্ত ভাবতে আমার চক্ষে আসে জল । 
স্বপন যাঁদ হয় মা তারা করিসনে মা স্বগনহারা 


আম কন্যাহারা হ'তে নার, ( আমার ) এক মেয়ে সম্বল " 
স্বর্গদেবতা কাঁবকজ্পনায় মর্তযমায়ার ব্ধনে ঘরের আদারণী ন-রূপৈ 
বভাবিত। 
শান্তুপদাবলশর অন্য একাট ভাগ জগজ্জননীর রূপ নামে চাহ্ৃত। রজনী 
কান্তের রচিত “আম চাহি না ওর্‌প" গানটি এই ভাগে অন্তভুন্ত হইবার যোগ্য । 
কাঁবর মতে জননণর মৃণ্ময়ী মতি নয়, তাঁহার হীর্গতে যে ীবন্বভুবনের সাঁষ্ট- 
স্থিতি-লয় সংঘাটত হয় । জগজ্জননীীর ব্দন-সষমার বিদ্দু দিয়া কোট কোট 
শারদ শশীর নম্কলঙ্ক সৌন্দযেযের সমুদ্ভব, নয়নকোণে কোটি সূর্যের 
আবভবি ; শ্রীপদ-নথে সহস্র আকাশের নক্ষত্রচয়, প্রাত রোমক্‌ূপে কোঁট জগতের 
রূপ পরিদশ্যমান ও 
কোটি কোটি নিম্কলঙক শরাঁদন্দু 
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে এক বিন্দু 


নয়ন কোণে যার কোট সাঁবতার 
পূণ" আবভবি 'নরন্তর রয়। 
শ্রীপদ নখরে, এক আকাশের নয়, 


সহম্্র গগনের নক্ষল্রনিচয় ১ 


১৯৮ পদাবলীর পথ 


প্রাত রোমক্‌পে কোটি জগৎ রূপে 
মায়ের অসীম সৃষ্ট প্রাতভাত হয়। 
কাবকজ্পনা এখানেই 'বশ্রান্তি মানে না। 'নাঁখল জগতের চণ্চল সৌদামনগ- 
সংঘ 'স্নগ্ধ-সমুজ্জবল ও প্রশান্ত-অচণ্চল রূপে মোহান্ধকার দূর করিতে মায়ের 
অধরে মধুর হাঁসির রূপ পরিগ্রহ করে । জগন্মাতার স্নেহ-দয়াশ্ষমার লীমা নাই ।, 
সেই স্নেহ-দয়া-ক্ষমা মতসঞ্জীবনীসুধার উপমা £ 


নাখল জগতের সমগ্র চপলা, 
'স্নগ্ধ-সমুজ্জবল প্রশান্ত অচলা 
মোহধহান্ত নাশ, মায়ের মধুর হাঁস 


অসীম-স্নেহ-দয়া ক্ষমামৃতময় । 


এই জগঙ্জননগ জগতের জনবে দয়ার্5ত্তা হন, আশাঁবাদের বরান্ভয়-রক্ষাকবচ 
যত্ব কাঁরয়া বাঁধয়া দেন। ইহা মন্ময়ীমাতিতে সম্ভব কি কাঁরয়া.) কোন 
কুদ্ভকার ক ইহাকে গাঁড়য়া দিতে পারে ? 
শান্তপদাবলীর এক উল্লেখ্য অংশ ভন্তের আকৃতি । রজনবুকান্তের গান এই 
ভস্তের আকৃতি পর্যায়ে সহজেই অন্ত্ভুন্ত হইতে পারে। “আর কতাঁদন/ভবে. 
থাকব মা, গানটি কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয় সংকাঁলত শান্তপদাবলী সাহিত্যে, 
গৃহশত হইয়াছে । এখানে উল্লেখ থাকে রজনীকান্তের এই একট রচনাই গৃহীত 
হইয়াছে । এই গানাঁটতে রজনীকান্তের ভন্তহৃদয় শ্যামামায়ের নিকট আকাাততে 
ফাটিয়া পাঁড়য়াছে। ব্যন্তগত জীবনের ব্যথা-বেদনা দুঃখ-যাতনার পপর্শ সেই 
গানের ভাষায়-সূরে সণ্চারত £ 
আর কতাঁদন ভবে থাঁকব মা ? 
পথ চেয়ে কত ডাকব ম। 2 
€ তুমি) দেখা তা দলে না কোলে ত নিলে না 
কি আশে পরাণ পাখধ মা? 


এই পৃথিবীর বণনা কবিকে কাতর করে, এই মানুষের অনাদর কাবকে পাঁড়ত 
করে; কবির আক্ষেপ এত কষ্ট সহ্য কাঁরয়াও তাঁহার মায়ামোহের ঘোর“কেন 
কাঁটতেছে নাঃ 
. (আমায় ) কেহ ত আদর করে না গো, 
পাঁততে তুলিয়া ধরে না গো 
( মম ) দুখে কারো আখ ঝরে না গো, 
তবু মোহ নাহ টুটে ঘুম নাহি ছুটে 
আর কতাঁদন জাগিব মা? 
সঙ্গীতটির অশ্তিমন্তবক একান্ত মমনস্পশী। দুঃখহারিণী জনননণীর নিকট” 
প্র“্ন আর কত 'দন কাঁদবেন, কতাঁদন ধূলিতে 'ক্লি কারবেন দেহ £ 
€ আম ) শত 'নিষ্ঠুরতা সাঁহয়া গো, 
হদয়-বেদনা বহিয়া গো, 


পদাবলপর পথ ১৯১ 


কত কে'দোছি তোমারে কাহিয়া গো, 
(আম ) আধারে গাঁড়য়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া 
আর কত ধলা মাথখিব মা। 

অন্য একট গানে আঁভমানময়ী আকত। 'নিজ্রেকে পাতকণ বাঁলয়া আঁভাহত 
করিয়া রজনীকান্ত বাঁলতেছেন 'তাঁন ষাঁদ অন্ধকারপূর্ণ চিরমৃত্যুর 'সম্ধৃ-সলিলে 
ড্রাবয়া যান তাহাতে জগজ্জননীর মহিমার বৃদ্ধি ঘাঁটবে নাঃ 

মাগো এ পাতকী ডুবে যাঁদ যায় 
অন্ধকার চিরমরণ সম্ধুনীরে 
তোমার মহিমা কিছ: বাঁড়বে না তায় । 

পার্থিব জ্ঞান বাঁদ্ধ বল সবই পাইয়াছেন 'তাঁন, কেবদ জগজ্জননণর 
করূণানূশীলন কাঁরতে পারেন নাই 'তাঁন। কাঁব-কণ্ঠে সীমাহীন হতাশার 
আভব্যান্ত £ 

মোহ 'ঘাঁরল মোরে বহিশচর ঘুম ঘোরে 
_. ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে হায় । 
অবশেষে শ্রীচরণে স্থান পাইবার প্রার্থনা £ 
দুক্কৃত এ পাতিতে হবে গো স্থান দিতে 
অশরণের শরণ শ্রীচরণ ছায় ॥ 

রজনীকান্ত এক সময় বুঝতে পারেন তাঁহার সকলই ভুল হইয়া গিয়াছে ; 
এই জগতে কেবল 'পপাসা, শ্রান্তি। এমথ্যা-মমতা তাঁহাকে ভ্রান্ত কাঁরয়াছে। 
সা গো আমার সকাল ভ্রান্তি, গানে কাঁবর করুণাঁভক্ষা সেই জননীর নিকট £ 

দিনে দিনে দীনের ফুরাইল 'দিন, 
'আশা” রূপে মাগো নিরাশ প্রাণে জাগো 
দিয়ে ও-চরণ, অক্ষয়-শান্তি। 

শান্তাবযয়ক কোনো গানে কাব রজনীকান্তের আত্মাবলাপের প্রকাশ । 
পরশরতন শাস্তজননীর কথা না ভাবিয়া সারা জীবন ছেলেখেলার খেলায় বিভোর 
হইয়া মাতয়াছেন। নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন-_-ও মা কোন্‌ ছেলে তোর আমার 
মতন, কাটায় জীবন ছেলে খেলায় ? 

“আমায় পাগল করাঁব কবে" গানে কাবর শ্যামানুরন্তির গভগরতা সমষ্ঠু 
প্রকাশিত হইয়াছে । নিজনে নগরবে তিনি “মা” “মা? করিয়া হাসবেন, কাঁদিবেন, 
আবিরত ক্রন্দনে দুই নেম ধারাবপ্লাবিত হইবে । কবির কামনা শ্যামারাধনায় 
ক্ষুধা, তৃফা, শীতাতপ সবই সহ্য হইবে, দেহটা পঁথবাঁতে থাকবে, প্রাণ থাকবে 
গ্যামার চরণতলে । 

এই শান্তগীতগদাল কাঁবর ব্যন্তিচিত্তের চিম্তাভাবনাকে ধাঁরয়া রাখিয়াছে । 
ভাষা ও শব্দবিন্যাস গীতি কবিতার একান্ত উপযোগণী । প্রকাশ শৈলীর নবশনতাই 


কেবল রামশ্রসাদ-কমলাকান্ত হইতে স্বাতম্ত্য দ্যোতিত করে। 'কম্তু ভান্ত- 
ছাবুকছার ভাবৈক্য সর্বন্ন সমান। 


চ. জন সঙ্গীত শ্যান্রা-্রপ্র। 


কাঁবর কোন জাতি নাই। বংশশতাধ্দীর কাঁব কাজী নজরুল ইসলামের 
রচনায় তাই শ্যাম-শ্যামার অন্তভূন্ত । কাব নিজে বাঁললেন £ 
আমার মনের দোতারাতে 
শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার 
সেই দোতারায় ঝওকার দেয় 
ওগকার রব আনবার ॥ 
নজরূল সঙ্গীত 'বাঁবদ বিষয়ে গবচন্ত। সেই 'বাঁবধ 1বষয়ের মধ্যে শ্যামা 
তথা শান্ত 'বষয় অন্যতম । শান্তপদ সাহত্যের 'বাভন্ন পদকে আগমনী, বিজয়া, 
জগঙ্জননীর রূপ, ভক্তের আকৃতি প্রভৃতি ভাগে বিভন্ত করা হয়। সেই 
1বভাগগ্দীলর মধ্যে নজরুলের শান্তগণীতিগদীলর অন্তরভুন্ত হইবার যোগ্য । 
নজরুলের শীল্তাবষয়ক সঙ্গীতের উল্লেখ্য অপর বৈশিষ্ট্াও আছে। তাহা গোরীর 
িবানুরাগ । এই প্রসঙ্গে মহাকাঁব কালিদাসের কুমার সম্ভবে নগনান্দনীর 
শতকরান:রন্তি মনে পাঁড়বার কথা । 
তাপাঁসনী গোরা কাঁদে বেলা শেষে 
উপবাস-ক্ষীণতনু যোঁগনী বেশে ॥ 
বুকে চাপি করতল 
[বিজ্বপন্ত দল 
কেপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে ॥ 
অস্তরবি তার সহম্ত্র করে 
চরণ ধরে বলে ফিরে যেতে ঘরে ॥ 
শিব দাও শিব দাও বলে 
লুটায় ধুল তলে 
কৈলাস গিরি পানে চাহে অনিমেষে ॥ 
বেলাশেষের অনশনশীর্ণতনু যোগিন? বেশ-ধরা গৌরী আপন প্রিয়ের প্রিয়- 
পুজোপচার বিজ্বদল করতলে রাখয়া আপন বক্ষে চাঁপয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রিয় স্পর্শ 
প্রাপ্তর আবেশে কাঁপয়া কাঁপয়া উঠিতেছেন। অস্ত সূযেরি সহম্ত্র রশ্মি তাঁহাকে 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুনয় জানাইয়া ব্যর্থ হয় । মুখে শব শিব প্রার্থনা, নয়নে 
শিবালয় কৈলাসের প্রাত নমেষলস দুম্টি। 
নজরুল কল্পনায় শিবানুরাধগনীর নিকট দিধাভাগের মতো বভাবরাও 
আঁভনব হইয়া দেখা দেয় । পূর্বরাগবশগা উমার চোখে ঘুমের লেশমান্র নাই। 
জাগরণজাঁনত লালমার কধা না বলিয়া কাব বাললেন “আখ অন:রাঞ্ত 
প্রেমারূণরাগে । প্রিয়তমের সঙ্গে বুঝি প্রথম প্রেমবিবশার স্বনসংষোগ ঘটে £ 
স্বপনে কি শিব এসে 
বর দিল বরবেশে 
বালকা বাঁলতে নারে শরম লাগে ॥ 


পদাবলীর পথ ২০১ 


গিরিরাণী মেনকার আদাঁরণী কন্যার অরুণরাঙ্গা চোখ দৌখিয়া ভয় পান ॥ 
-বাঝ, কন্যা অসহ্থ হইয়া পাঁড়য়াছে। তাই মাতৃকন্ঠে জানিবার ব্যগ্রতা। পক 
হয়েছে উমা তোর ? লজ্জার লাল আভার স্পর্শ পাব্তীর িধুবদনে অনুপম 
সোন্দ্যয সৃষ্টি করে। সে সৌন্দর্য্য কবিভাষায় "কুমকুম ভোরের চাঁদে? 
প্রন শুনিয়া তনয়া মাতৃবক্ষে নিজ মুখখানি ল্‌কাইতে চেষ্টা করেন। আপন 
প্রথমানদরাগের কথা মার নিকট কা করিয়া প্রকাশ কারবেন। এই মুখ লুকাইবার 
মধ্যে গৌরীর শিবানুরন্তির ব্যঞজনা প্রকাশিত। ভাষার অকৃত্রিম সারল্য সঙ্গীত- 
সুষমার উপঁচাত বিধান করিয়াছে। 
শান্ত পদাবলীতে দুগরি আগমনী ৷ নজরুল সঙ্গীতে দূর্গা ও শামা উভয়েরই 
আগমনী । অর্থাৎ নজরূলে দুর্গা ও শ্যামা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক হইয়া যান। 
শান্তপদাবলীতে "গারপুরে মেনকা, পরবাসী ও পুরবাসনীর দল আগমনা 
রচন। কারয়াছেন। নজরুল-সাহিত্য আগমন? রচায়ন্্রী তাহার হৃদয্নের তান্ত ও 
কাঁববাসনা । যেই-ই শ্যামা সেই দঃগরট এই ভাবনা 'রোদনে তোর বোধন বাজে 
“আয় মা শ্যামা জগন্ময়? গানের কাঁলতে প্রাতিফলিত ঃ 
রোদনে তোর বোধন বাজে 
আয় মা শ্যামা জণন্ময় 
আমরা যে তোর মানব ছেলে 
আমরা ত মা দানব নই। 
তোর মাথায় গেছে রন্ত চড়ে 
তাই প। রেখোছিস্‌ শিবের পরে 
স্বামীকে তুই মা চিনতে নারিস: 
চিনাব ছেলেয় কেমনে কই ॥ 


কাব ইহার পরেই বলেন তান পাষাণকন্যা। শান্ত পদসাহিত্যে পাষাণ 
দরগরি আগমনী বার্ণত হইয়াছে £ 
তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ 
তেমাঁন মটল তোরও "ক প্রাণ 
তুই সব খেয়োছিস সকল খা 
এবার শুধু 1ভক্ষা মাগি 
তোর আপনার ছেলের মাথা খা তুই 
মোরাও দুঃথ মুক্ত হই ॥ 
বৎসরান্তে দদ্গা তিনাঁদনের জন্য আসেন পন্রালয় ত্মপুরে । দিশ হাতে 
এ দশাঁদকে মা ছাঁড়য়ে এল আনন্দ । এই আনন্দের প্রকাশ তাটনতরঙ্গের 
হিল্লোলে। প্রাণে প্রাণে খুশীর বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। ধরণটর পৃজারিণীবেশ 
দেবা পূজার জন্যই । মা আসতেছেন শরতের মেঘমনুন্ত ভোরের রাঙা আলোয় । 
দ;গরি মুখের অভয় হাঁসির ছার । অরঃণ হিরণে হেরি মা তোমার মুখের অভয় 
হাঁস'। দশমী অন্তে দুগকে কৈলাসের পথে বিদায় দিতে মাতৃ-প্রাণের ব্যথা 


২০২ - পদাবলীর পথ 


অথে হইয়া উঠে। শান্তপদকার গণের বিজয়া শশর্ধক রচনায় তাহা আঁভব্যন্তি 
পাইয়াছে। নজরূলও 1বদায় গান রচনায় বাথা পান। তাই তিনি বলেন £ 
আয় উমা মা রাখব তোরে ছেলের সাজে 
সাঁজয়ে তোরে । 
মার কাছে তুই রহীব 'নতুই 
যাঁব না আর *বশুর ঘরে ॥ 
মাতৃ-হৃদয়ের বেদনার প্রকাশে নজরুলের সরল সহজ শৈল? এখানে এতই: 
সঙ্গত যে কাব যেন মায়ের মুখের ভাষা এবং সংলাপের রণীতাঁট পর্যন্ত এখানে 
ধাঁরয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য এই অংশ রচনা করিতে বসিয়া নজরুলের রামপ্রসাদণ 
গান মনে পাঁড়য়া থাকবে £ 
গার, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না। 
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না 
শ্যামা-রূপ বর্ণনার মধ্য 'দয়া কাব নজরুল কেবল রুপ বর্ণনা করেন নাই,. 
আপন আভলাষও ব্যন্ত করিলেন £ 
তোর ব্রাভয় রূপ দেখায়ে 
দূর কর মা আঁধার ভীতি । 
কুফা চতুদ্দ্শনতে মা 
দেখা পূর্ণ চাঁদের জ্যোতি ॥ 
কাঁবর হৃদয়-কমল মাতৃপদের অরুণ দহ্যাঁতি দেখিতে চায় বলিয়া পন্রক্লোড়ে সে 
কোরক হইয়া রাহয়াছে । এখনো শতদলে বকচ বিকশিত হইয়া উঠে নাই। 
শ্যামার্প বর্ণনায় কাব অন্যন্ত যখন বাঁললেন “আর কি লুকাবি কোথায়! 
মা কালী” তখনও দোঁখ কাঁবর মনোবাপনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বিশ্ব- 
ভুবন অন্ধকার কাঁরয়া, সুখের সংসার *মশান কাঁরিয়া শ্যামা মা তাঁহার ভুবন ভরা 
রূপ দেখাইয়াছেন। পূজার মধ্যে তাঁহাকে লাভ করা ধায় নাই, কাঁব তাঁহাকে 
লাভ করিয়াছেন চোখের জলে । শ্যামা মা কাঁবর ভাষায় দুখদুলালী” । কাবাঁচিতে, 
£খের স্পর্শ গভীর বাঁলয়াই কাঁবর শ্যামা দুখদুলালী। অতএব ইহাকে কেবল 
শ্যামাগীত বাঁললে অল্প বলা হইবে । কাঁবর ব্যান্ত হৃদয়ের প্রকাশে ইহা গীত- 
কাব্য । এই গীতকাবা ধম" আরো প্রকট হয় যখন তাঁহাকে ভাষায় ভন্তের, 
আকৃতি অজন্্র ধারায় ঝাঁযয়া ঝারয়া পড়ে_-'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা 
আমার প্রথম পূজার ফুল? । এই প্রসঙ্গে নজরুলের এই বিখ্যাত শ্যামা গঁতীট, 
স্মরণায় £ 
বল রে জবা বল্‌। 
কোন সাধনায় পেলি শ্যামামায়ের চরণতল 
মায়া তরুূর বাঁধন টুটে 
মায়ের পায়ে পড়াল লুটে 
আনন্দ বিহ্বল ॥ 


পদাবলীর পথ ২০৩. 


শ্যামা মায়ের "প্রয় পুষ্প জবার প্রত উদ্দেশ্য কাঁরয়া রচিত কাঁবর এই ভাস্ত- 
গতি কাবাচন্তের ভাবকে প্রবাশ করে। ভভ্তজনারাধ্যা শ্যামা জননীর চরপতল' 
যে বহু দৃলভ সাধনার ধন। মায়ামোহময় সংসারের বন্থন না কাটাইতে পারলে 
জীবনে শ্যামালাভ ঘটে না। জবাফুল 'নশ্চয়ই মায়াতরুর মোহ কাটাইতে 
পারিয়া শ্যামা মায়ের চরণে ল:টাইতে পাঁরয়াছে। জবা পুষ্পের সকল অঙ্গ 
ব্যাপিয়া যে লালিমা তাহা তাহার আনন্দ 'বহহলতা প্রকাশ করিতেছে । 

শান্ত পদাবলণর রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের শাস্তগীতগুলির সংগে সম 
আসনে স্থাঁপত হইবার যোগাতা গানাটর আছে, ইহা বলা বাহুল্য ॥ 


॥ শান্তপদসাহিত্যে গীতিকাবাচিন্ত। ॥ 


ইংরাজীতে যাহাকে শলারক” 0১:1০) বলা হয় বর্তমান ভারত?য় সাহত্যে 
তাহার আখ্যা গীঁতিকাবা হইলেও ভারতীয় অলংকার শাস্তে তাহার কোনো, 
সংজ্ঞা নাই । তাহা খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত । পাশ্চাতে) ণলারক' কেবঙ্গ 
প্রেমোপজীব্য কিন্তু ভারতে তাহার উপজীব্য বিষয় ব্যাপক । ভারতবর্ষ ধর্ম- 
অর্থকাম 'তনাঁটকেই সমান দ্ছান ?দয়াছে £ ধিমর্থিকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ যো 
হোকসন্তঃ স জনো জ্ঘন্যঃ।” সংস্কৃত সাহত্যে প্রেমের সঙ্গে ভান্ত, নীতি প্রভৃতিও 
এই শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টির বিষয়বস্তু হইয়াছে । 


গীতিকাব্য কি ?-_এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বাঁঙকমচন্দ্ু রচিত “গণীতিকাব্য 
প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উৎকালিত কর-_গীত হওয়াই গীতি কাব্যের 
আদম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট, 
রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ িত্তভাবব্যজক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে 
রাহল; অগেয়গণাতি কাব্য রচিত হইতে লাগল । অতএব গণতের যে উদ্দেশ্য, 
তাহাই গীতিকাব্য । বস্তার ভাবোচ্ছ্ৰাসের পাঁরস্ফু্টতা মাত যাহার উদ্দেশ্য সেই 
কাব্যই গশীতকাব্য  বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁহার বন্তব্কে আরও স্ফুটতর করিয়া 
বাঁললেন-- “যখন হৃদয় কোন াবশেষভাবে আচ্ছ্ হয়--স্নেহ কি শোক, কি ভয় 
গক যাহাই হউক, তাহার সম.দায়াংশ কখন ব্যন্ত হয় না; কতটা ব্যস্ত হয় কতকটা 
ব্ন্ত হয় না। যাহা ব্যন্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং. 
কথা নাটককারের সামগ্রী । যে ট.কু অব্ন্ত থাকে সেটুকু গীতি কাব্য প্রণেতার, 
সামগ্রী ।; 

কবির ব্যান্তীনষ্ঠচেতনা (94০)০০০)৬,:১), তণব্র ভাবানৃভ্‌তি,রোম্যাপ্টিকতা,. 
পারামত আয্নতন, সুলালত শব্দচয়ন, সুরম,চ্ছনাময় ছন্দোবম্ধন ইত্যাদি 
ধলারক বা গীতকাব্যের গুণ । 


২০৪ প্দাবলীর পথ 


সত্যই নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে গাঁতিকাব্য একেবারে স্বতন্ত্র । 
শনভ্‌তে বাঁসয়া, নিজের মনের কথাকে 'ীনজের স:রে-ছন্দে প্রকাশ করাই হইল 
গখীত কাবে)র মৌল ধর্ম । জাবন-প্রয়োজন-বোধ-সদ্ভূত বস্তুনির্ভরতা এখানে 
থাকে না, এখানে থাকে মন্ময় ভাবনাময় একট কাঁবচিত্তের স্পর্শকাতর মর্মলোক- 
চারণা । এখানে থাকে না বস্তুলীন চেতনা, থাকে বস্তুজগতের উদ্দের্ব উত্তরণাকুল 
কাঁবাঁত্তের আনন্দবেদনাঘন আঁভব্যান্ত । এই অ.ভব্যান্ত সীমত আয়তনে 
কাব্যের লালতচার: প্রকাশে ও সার্বজনীন আবেদনে হইয়া উঠে সুষমা-সুন্দর । 
গীতি কাব্যের এই কলাবাঁধ শান্তমহ।জন বূন্দ ?িবরাঁচিত পদসমূহে লাঁক্ষত হয় । 

আমাদের বাংলাসাহত্যের শান্তপদাবলী ভন্তম্‌লকগীত কাব্যের অন্তর্গত ॥ 
এই পদাবলী কেবল ছন্দোবাশিন্ট রচনাই নয়, অগেয় গীতিকাব্য নয় ইহা শান্ত 
মহাজনগণের গান--স্‌রে সুরে, বৈরাগীর খঞ্জনণর তালে তালে গীত হইয়া যুগ 
যুগ ধারয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-মন হরণ কাঁরয়া আসতেছে । 


বাল্যলশলা, আগমনী ও বিজয়া অংশে দেবী দুগরি বাল্যাবস্থার চিন্ত, 
কৈলাসপুর স্বামিভবন হইতে নগ-নগরী িতৃপুরীতে বৎসরাদ্তে আগমন এবং 
শিতৃবাস হইতে পাঁতগ্‌হে গমন বিশদভাবে বিন্যস্ত ও বিবৃত। এই পধাঁয়ের 
পদগালতে বাংসল্য ভাবনার প্রাধান্য । শান্তকাঁবগণের উপাস্যাদেবী দুর্গা তখন 
আপন আপন আদারণী কন্যার স্থান পাঁরগ্রহ করেন । তাই পদানিচয়ে ভাবাবেগের 
তীব্রতা । কন্যার চির অদর্শনে জনক-জনকণ হৃদয়ের বেদনা ও কন্যা-বদায়ে 
ব্যাকুলতা কাঁবগণের নিজ নিজ জীবনে অনুভাত-উপলাব্ধর:পে আগমনী- 
বজয়া-পধ্যায়ে কাব্যকায়া লাভ কাঁরয়াছে,_-ভাঁবিতে "দ্বিধা নাই । এই বাল্যলীলা 
আগমনণ ও "বজয়া শীর্যক পদাঁনচয়ে কগবগণের ভাঁন্তাবলাসত অন্তরের পারচয়ও 
পারিস্ফুট । বাল্যলীলার একপদের সমাপনাংশে রামপ্রসাদ সেন গাহলেন ঃ 
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পূণ্য পুুঞজচয় 
জগাত-জনন? যার ঘরে । 
কাহতে কাহতে কথা স্ানীদ্রতা জগন্মাতা 
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥ 
জগজ্জননগ দৃগাঁকে কন্যারূপে লাভ কাঁরয়া গহমালয়-মেনকার অজস্র পণ্যের 
উল্লেখের মধ্যে কবি-হৃদয়ের বাসনা কি বান্ত হয় নাই ? 
আগমনী বিষয়ে কমলাকান্ত ভট্রাচা্য রচিত একাঁটি গান। দগাকে 
'বংসরান্তে গৃহে আনতে গাররাজ 'হমালয় কৈলাসপুরীতে গিয়াছেন; দগা 
ধপতাকে প্রণাম-কাঁরতে উদ্যতা। তখন : 
 জগতজননা তায় প্রণাম কাঁরতে চায়, 
নিষেধ করয়ে গিরি ধার দু'টি করে 
-কমলাকান্ত-সোঁবত তব শ্রীচরণ, মা ; 
আমি কত পণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥ 


পদাবলীর পথ ২০৬ 


পুণ্য-ফলে দুগাঁকে কন্যার্‌ূপে পাওয়া যায় । ইহার মধ্যেও কি কাঁব-বাসনা 
আভব্যন্ত নয়? আবার কমলাকাম্তের ভন্তহদয় পিতা হিমালয়কে কন্যা 
জগজ্জননীর প্রণাম লইতে বাধা 'দয়াছে। অতএব শান্তপদাবলীতে আগমনী- 
বিজয়াংশে ভান্তা মন্র ব্যান্তুভাবনার হীঙ্গত। 
কাবর ব্যন্তিহৃদয়ের প্রকাশ ভিন্তের আবি", মনোদণক্ষা" প্রভতি অংশে 
পারদ্ফুট। তখন পদাবলীর 9৮)০0৮10 বা মন্ময় চিম্তার গীতিকাব্য- 
ধমশীবষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। “ভস্তের আকৃতিতে কাববন্তব্য এই যে 
[তান সংসারের মায়ামোহে বদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। শ্রম-ভ্রাশ্তিতে 
তিনি বিভ্রান্ত । পরপারে যাওয়ার সম্বল অর্থাৎ শ্যামাদুগ্গর প্রাতি ভন্তি তাঁহার 
সণ্য়ে আদৌ নাই। তাই উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতাপর্ণ প্রার্থনা । রামপ্রসাদের 
একট পদের অন্তভাগ ৪ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো । 
এখন সম্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো । 
চোখঢাকা কলর বলদের সঙ্গে ব্যর্থ জীবন নিজেকে তুলনা করিয়াছেন কাব 
রামপ্রসাদ £ 
মা আমায় ঘুরাবে কত 
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ? 
1তাঁন নিজেকে ভূতের বেগার বাঁলয়াও আঁভাহত করেন ঃ 
ম'লেম ভূতের বেগার খেটে, 
আমার গছ সম্বল নাইকে গেটে ॥ 
ভান্তসম্বলশূন্য কবির ব্যান্ত হৃদয়ের নিঃসত্কোচ প্রকাশের আরো উদাহরণ 
আছে অনেক। দাশরাথ রায়ের একি পদে প্রথম পাঁচ পঙ্নস্ততে আপন 
আভলাষ £ 
মনোর বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বাল। 
আম্তমকালে জিহবা যেন বলতে পায় মা কালী কালা ॥ 
হদয়-মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলা। 
তখন আম মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে 
'মশায়ে ভান্তচন্দনে । পদে দিব পুষ্পাঞ্জাল ॥ 
'নোদশক্ষায়” রামপ্রসাদ মনকে বৃঝাইতেছেন £. 
মন, তোমার এই ভ্রম গেল না। 
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ।। 
ওরে ন্রিভুবন যে মায়ের মার্ত জেনেও কি তাই জাননা ? 
ণকংবা £ 
মনরে কীঘকাজ জান না। 
এমন মানব-জমিন রইল পাঁতিত, 
আবাদ করলে ফলতো সোনা । 


৯০৬ পদাবলীর পথ 


মনোদণক্ষার এক পদে কমলাকান্ত মনকে কালী নামে দশীক্ষত কারতে 


' চাহয়াছেন £ 
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে, 
কালী-নাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥ 
শ্যামাভন্ত কমলাকান্তের ব্যাস্ত-মাভলাষের মতো রামকুমার নন্দী মজুমদারের 
'আভিলাষ £ 
মন, ভে'ব নারে ডুবে ভব-নীরে 
ভব-ভাবিনীরে ভাব রে। 
মা বলে ভাঁষবে, অমান ভাঁসবে, 
আঁশবে নাশবে শিবে রে ॥ 
ভন্তকাঁবগণের এই ব্যান্ত-অন্তরের ঈপ্সা সম-হদয়-সার্বজনীন-্ভরে সমনত্তর্ণ | 
ভাবাবেগের তীব্রতার প্রকাশ “ভস্তের আকাাততেই অনেক । এই সংসারের 
-পাশাখেলায় কাব হারয়া গিয়াছেন জানাইতে 'লাখলেন £ 
হদ্দ হলো চোদ্দ পোরা, বদ্ধ পথে যায় না পাওয়া । 
রামপ্রসাদের বুদ্ধ দোষে পেকেও ফিরে কে"চে এলো ॥ 
নবাীনচন্দ্রু চক্রবতাঁর “সজল নয়নে ভাস, চা মা তারা মনন্তকেশী, চন্দ্রনাথ 
দাপের “সারাদিন করোছ মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলাখেলা, ধূলা ছেড়ে কোলে নে মা, 
এসোছি গো সন্ধ্যাবেলা”, 'দ্বজেন্দ্রলালের চরণ ধরে আছ পড়ে একবার চেয়ে 
'দৌখস না মা', এবং রজনীকান্তের £ 
“আর কতাঁদন ভবে থাকব মা? 
পথ চেয়ে কত.ডাঁকব মা ? 
( তুম )দেখা ত দিলে না, কোলে তো 'নলেনা 
“ক আশে পরাণ রাখব মা ? 
প্রভাত অংশ ভাবের তীব্র আবেগ প্রকাশের উদাহ্নতি। এই অংশ-নচয়ে 
ভক্ত-হ্ৃরয়ের বাকুলতা 'নঃপাশ্দগ্ধরূপে উত্ব।টিত হইয়াছে । ডঃ সুধারকুমার 
দাশগুপ্ত 'লাখলেন “এইজন্য শাস্তপদ খাঁটি গীতকাব্য! ইহাতে ভস্ত কাঁবর 
ধচত্তই মুখ্য বা একমান্্র আলম্বন।, 
কাঁব-ধর্ম কাঁব-মর্ম ও কাঁব-কর্ম আত দহজ্ঞেয়। শান্তপদরচত্ত-বর্গের 
সংসারশবরাগী মনকে বখন কঙ্পনাভিসারী হইতে দোখ তখন এই দুজ্ঞ্ধেয়তা- 
বষয়ে সন্দেহলেণ থাকে না। আকাশের শশন, কাননের শেফালিকা, নির্ধারণীর 
ণনম্ল শান্ত জলের শতদল কাব গোঁবন্দ চৌধুরীর মেনকাচিত্তে উমাস্মাতর 
উদ্বোধ ঘটায় ঃ 
সুনীল আকাশে এ শশন দেখি, 
কৈ গিরি আমার কৈ শাশমুখা ? 


পদাবলশর পথ ২০৭ 


শেফালিকা এল উমার বর্ণ মা" 
বল বল আমার কোথা বর্ণময়শী 2 
নির্বারণীর জল, হ'ল 'নিরমল 
এঁ এল হেসে শান্ত শতদল 
শতদলবাসন কোথায় আমার বল ? 
কেবল ম্ম্ত জাগরণ নয়, শরতের শীত সমীরণের স্পর্শ উমাশরীর- 
গপর্শচেতনা আনে মেনার £ 


শ্রতেব বায়ু বখন লাগে গায় 
উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায় 
যাও যাও গার আনগে উমায় 

উমা ছেড়ে আমি বেমন ক'রে রই ১ 


কম্পনার এই দূর যাত্রা সত্যই অপূর্ব । ইহার মধ্যেও আবেগ-তীব্রতা 
প্রকাশিত হইয়াছে । কাঁব বালতেছেন মেনা-মৃখে “প্রাণ রাখা দায়” । যাও যাও 
1গার আনগে উমায় উমা ছেড়ে আম বেমন ক'রে রই অংশে তনয়াদর্শনে 
ব্যাকুল জননীর চিত্ত ঝাঁরয়া ঝারয়া পাঁড়গ্াছে। 


প্রভাতের আগমন, বিহঙ্গের কলকাকলী, পুজ্পগ'ধমন্হব পবনের মন্দপ্রবাহ, 

গ্রগন-ফলকে সূর্যের ক্লমপ্রকাশ মেনকাকে বিজমা বা দ্গহতাৰ বিদায় স্মরণ 
করাইয়াছে । “বজয়া*র পদে হারনাথ মজুমদ।র £ 

মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে । 

ও মা, ডাকছে 1বহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ 

গম্ধভরে মন্দ মন্দ যে বাঁহছে ॥ 

ভানু যত তন: প্রকাশ করিছে, 

শবদায় দিতে তোমায় বিজয়া বাঁলছে ; 


আগমনাঁতে যে প্রকতি 'িজয়াতেও সেই প্রকাতি। কাব ক্পনার 
আত্যান্তিকতা বা রোম্যান্টকতা প্রকীত বাতীত যে প্রায়ই অসম্ভব ! 

কবিকম্পনাকে যুগাতিক্রামনী হইতে দেখা যায় এমন পদও বিরল নয়। 
ধেঘন ভক্তের আকৃতিতে নবাই ময়রার পদ £ 


ছদয়-রাস-সন্দিরে দাঁড়াও মা শ্রিভঙ্গ হয়ে । 
একবার হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে লয়ে । 
এই “ভক্তের আকাত'তে রামপ্রসাদের পদ £ 
যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি, 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদন' ? 


২০৮ প্দাবলীর পথ 


মা কি ও কেমন” পয্যয়ের রচনায় এই রামপ্রসাদের কালী হলি মা, 
রাসাবহারী'-পদে £ ূ 
নিজতনহ আধা, গুণবতা রাধা, আপনি পুরুষ, আপান নারা 
ছিল 'ববসনকটি, এবে পাঁত ধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥ 
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত করেছ 'ব্রপুরারি । 
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নগর$, নয়ন ঠারি ॥ 
[ছিল ঘন-ঘন হাস, ন্রভুক্ন-্রাস এবে-মৃদু-হাস ভুলে ব্রজকুমারা । 
আগে শোণিত সাগরে নেচো ছলে শ্যামা এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥ 
দবাপরের গ্রাত যাত্রা কমলাকান্ত ভট্টাচাষেণেরও এই “মা কি ও কেমন” শীর্ষক 
পদে £ 
জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয় । 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
হ'য়ে এলো কেশী, করে ল'য়ে আস দনুজতনয়ে করে সভয় । 
কভু ব্লজপুরে আস, বাজাইয়ে বাঁশ+, ব্লজাঙ্গনার মন হরিয়ে লম্ন ॥ 
ব্রজভূমির রাসমন্দিরে রাধাঁদ্বতীয় বনমাল, পতবাস, বংশীবদন কৃষের 
বান্কম মৃর্তি, নম্দালয়ে ঘযশোদা দুলাল নঈীলমাণি কৃষের নৃত্যপর ছা, 
বন্দাবাঁপনে গোপণীবমোহন কৃষের কান্ত, এমন কি রাধা কৃষেের রহঃক্ীড়াদ্ছলী 
যমুনাবারিও কাব কম্পনার বিষয় হইয়াছে । কাঁব-মনের রোম্যাপ্টিকতার স্পর্শ 
এই গুলিতে 'বদ্যমান বাঁলয়া আমাদের 'বিম্বাস। 
রোম্যান্টিকতা বা সৌন্দর্যাঁপপাসার সঙ্গে রহস্যময়তার যোগ 'নাবড়। 
কাব জা1নয়াও জানেন না, বাঝয়াও বুঝেন না--এমন রহস্যময় ভাবের প্রকাশ 
ঘটিয়াছে শান্তপদাবলীর বহু সংখ্যক পদে। 
শান্তপদাবলীর 'জগঞ্জনণর রুপ" অংশে জগজ্জনশর র,প-বর্ণনা করতেছেন 
রামপ্রপাদ । তান ভুবনমনোমোহনীকে 'চানিয়াও যেন চিনতে পারতেছেন 
না 2 
ও কেরে মনোমোহনী- 
এঁ মনোমোহিনী ! 
ঢল-ঢল-ঢল তাঁড়-ঘটা, মাণি-মরকত-কান্তিছটা 
এ গক চিত্ত-ছলনা, দৈত্যদলনা, ললনা-নালনী-বিড়ীম্বনী ॥ 
সাধারণ্যে দ্টা হর-হাদ িহারণী শ্যামা কাঁলকার মর্ত' এ নয় । অঙ্গেঅঙ্গে 
সুষমামল্লী সৌদামনীর সমন্বয়, গমলন মাঁণিক্য-মরকতাদমাঁণর। দৈতাদলনা : 
বটে তবে চিত্তছলনাও । পাঁদ্মনঈপরাভবকারিণণ মতি তাঁহার 
রহস্যময়তার সঙ্গে বিস্ময়ের সুবলন «ই রামগ্রসাদের অন্যএকপদে £ 
ঢঁজিয়ে ঢালয়ে কে আসে, গাঁলত চিকুর আসব আবেশে 
বামা রণে দ্ুতগাঁত চলে, দলে দানব দলে ধার করতলে গজ-গারাসে ॥ : 


পদাবলণর পথ ২০১৯ 


শ্যামীলমার সঙ্গে পাঁলিমার মিশ্রণ শ্যামাশরীরে "প্রতাক্ষ করেন কাঁব। 
আন্ধ্চন্দ্রক পাঁলনীর নীল মলোপম মুখমণ্ডলে অপ.বশ্ত্রী, রুপচ্ছটায় দাামনী- 
প্রাতভাস ৪ 
কেরে কালীয় শরীরে, রাাধর শোিছে, কাঁলম্দীর জলে কিংশুক ভাসে 
কে রে নীল কমল, শ্রীমুথমণ্ডল, অর্মধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥ 
কেরে নীলকান্ত মণ ?নতাম্ত, নখর-নিকর 'তামর নাশে ; 
কেরে রূপের ছটায়, তাঁড়ত ঘটায়, ঘনঘোর রবে উঠে আকাশে । 
কমল।কান্তের রচনার মধ্যেও পারচাতর মধ্যে অপারিচয়ের দ্যোতনা £ 
রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুস্ত কেশী। 
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ০ আস ॥ 


মহারাজ মহতাব চাঁদের পদেও এই একই কল্পনা “কেও িবসনা, রুধিরে 
মগনা রক্তবর্ণ কার নারী কিংবা অপরূপা কে ললনা হো'র রন্তাম্বূজাসনা”। 
অজ্ঞাত কোনো কাঁবর রচনায় যখন পাড় “নাবড় আঁধারে মা তোর চমকে অরুপ- 
রাশি» তখন তাঁহার চিন্তার 'াবভাবনা িত্তকে আধকার কারয়া বসে। কাঁলিমায় 
আলোক প্রকাশ । কাঁব-ভঙ্কের হৃদয়ে গহন অন্ধকারে আশার আলোক তো এঁ 
আলোকময়ী জননী ! বৈষ্ব মহাজন গোবিন্দ অচার্ষের রচনায় রাধার 
বর্ণনায় পাই £ | 
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবাঁণ অবন+ বাঁহয়া যায় 
ঈষৎ হাঁসর তরঙ্গ হলোলে মদন মরছা যায় । 


গিম্তু শান্তমহাজনরচনাতে শ্যাার্প বর্ণনায় ল-ঢচল-ঢল তাঁড়ত্ঘটা মণি” 
মরকত-কান্ত ছটা”, বা রূপের ছটায় তাঁড়ত ঘটায়” ইত্যাদি সতাই 'বস্ময়াবহ । 
শান্তপদাবল-সত্কলিত আঁধকাংশ পদই ?॥ন । সেখানে সংরের প্রাধান্য হইলেও 
কোথাও কোথাও ললিত ছন্দোবন্ধন ও শ্রব্ণ-সুখদশক্চয়ন লক্ষণীয় । মহারাজ 
যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রচিত একটি কাঁবতা ; অনন্প্রাস-উংপ্রেক্ষা-ব্যাতিরেক প্রভৃতি 
অলঞ্কার-সালবেশও সুন্দর 2 
তুষার ধবল হুদে নীলিম নালনা 
হর-হ্বাদ-মাঝে আমার শ্যামা মা জনন ॥ 
রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশ 
উজালছে '্রভুবন জানি সৌদাণমনা ॥ 
সদা মনে আভলাষ কাঁটয়ে সংসার পাশ ; 
যতনে হৃদয়ে রাখ চরণ-দুখান | 
সহাকাব গারশচন্দ্র ঘোষের রচিত জগজ্জননীর রূপ মনোহর ছদ্দে-শব্দে 
অনবদ্য ; অনুপ্রাস প্রভূতি অলঙকারও চার? £ 
মদমত্ত মাতাঁঙ্গনী উলাঙ্গনী নেচে ধায় | 
1নবিড় কুম্তঙ্গ দল বিজাঁড়ত পায় পায় ॥ 


২১০ পদাবল'র পথ 


নখরে অরুণ ছোটে, পদাঁচহে পচ্মফোটে 
মকরন্দ-গম্ধ-অন্ধ ভঙ্গবৃন্দ"্গু্জি ধায় । 
অট্রহাদ্য আবরত, তাঁড়ত প্রকট কত, 
উজ্জল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায় । 
এই গিরিশচন্দেরই অন্য একাঁট লোভনীয় রচনা সরল ও প্রাঞ্জল, ব্যাতরেক 
আনপ্রাসাদতে মাণ্ডিত 2 
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়, 
রাঙ্গা মূখে রাঙ্গা হাস, রাঙ্গা মালা রাখ্গা গায় । 
রাঙ্গা ভূষণ রাংগা বসন, রাঙ্গা মায়েয় 'ন্রনয়ন, 
কত রাঙ্গা রাব-শশণ, রাঙ্গা নখে পড়ে হায় ! 
পদ্মভ্রমে পদতলে, পড়ে আল দলে দলে 
এলোকেশী কে রূপসী ডাকলে তাঁপত-প্রাণ জড়ায় ॥ 
'ন্রপদীবাহিত, শ্লেষ-যমক-রূপক ইত্যাঁদ অলংকারে শোভত শ্রাতসুখকর 
একট পদের একাংশ ঃ 
মন, ভে'ব নারে ডুবে ভব-নীরে 
ভব-ভাবনীরে ভাব রে। 
মা বলে ভাঁষবে, অমাঁন ভাঁসবে 
আঁশবে নাশিবে শিবে রে ॥ 
কেন অহরহ বৃথা কাজে রহ, 
স্বারতে তাঁরতে তরাঁতে আররাহ 
তরণন তারণণ-পদ-সরোরুহ, 
তনুরুহ-ক্‌পে যে ধরে ভবে রে ॥ 
রে উদ্ধৃত পদটির রচয়িতা রামকুমার নন্দী মজুমদার, পদাঁট 'মনোদীক্ষা? 
ভাগের। 


॥ শান্তুপদগাহত্ি সম্বাজ-চিন্ত। ॥ 


কোনো না কোনো প্রকারে সাহত্য সমাজর্‌পের দর্পণ হইয়া উঠে । আমাদের 
'দুই সুসমৃপ্ধ পদাবলী সাহত্য ইহার ব্যাতক্রম না হইলেও বৈষব পদাবলী 
অপেক্ষা শান্ত পদাবল'শতে তদানীন্তন সমাজ স্ফুটতর প্রকাশ লাভ কাঁরয়াছে 
বাঁলয়া বিশ্বাস । শান্তমহাজনগণের গান ভান্তরসাবলাঁসত হইলেও গানের প্রকাশ- 
শৈলী বাস্তবের কাঠন ভামিকে বারংবার স্পশ“ কারয়া গিয়াছে । বাল্যলশলা, 
আগমনী-বিজন্না হইতে আরম্ভ করিয়া জগজ্জননীর রূপ, মা ি ও কেমন, ভন্তের 
আক, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা প্রভাত সব পর্যায়ের গানেই বাংলার সমাজ 
ব্যবস্থার প্রাতীবদ্বন গ্রাতভাত হয় । 


উগার বাল্যলণলা বর্ণনায় রামপ্রপাদ সেন বাঁলতেছেন আকাশের চন্দ্রুকে ধারয়া 
শদবার আবদার জ্াড়য়াছে উমা । এই অসম্ভব প্রার্থনা পূরণ কারতে জনন? 
মেনা বহু চেষ্টা কাঁরয়াছেন। এঁদকে উমাও কাঁদয়া আঁখি ফ.লাইয়াছে, স্তন্যপান 
'পারত্যাগ কাঁরয়াছে, পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছে ক্ষীর-ননী-সর গ্রহণ । তখন মেনা 
স্বামী 'হমাগীরকে কন্যা সম্পর্কে বালতেছেন £ 


'গারবর, আর আঁঘ পাঁরনে হে প্রবোধ দিতে উমারে 
উমা কে*দে করে অভিমান, নাহ করে স্তন্যপান, নাহ খায় 
দ্র ননী সরে। 
অবোধ শশুকে লইয়া বঙ্গগৃহের জননীচিত্তের উদ্বেগ ও স্বামীর সঙ্গে সে 
গবষয়ে পরামর্শ ইত্যাদ রামপ্রসাদের আবাদত থাকবার কথা নয় । তাই বাঙ্গাল'র 
গৃহচ্ছ জীবনের সুন্দর নত তাঁহার পদে ধরা দিয়াছে । 
জননণর কথা শুনিয়া তা কন্যা-সান্তবনার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন £ 
উঠে বসে 'গাঁরবর, কার বহু সমাদর 
গৌরাীরে লইয়া কোলে করে। 
সানন্দে কাহছে হাঁসি, ধর মা এই লও শশী 
মুকুর লইয়া দিল করে ॥ 
1শশু-সাম্তবনার জন্য এবাম্বধ প্রয়াসও বঙ্গ-সমাজে লাক্ষিত হয় । 


দুরন্ত শিশু ঘুমাইলে জননী শান্ত পান। চণ্চল শিশু সহজে ঘুমাইতে 
চাহে না। কাব রা'ধকাপ্রসন্ন তাঁহার এক পদে উমার চণ্ণল স্বভাব প্রকাশ করিয়া 
মেনকাকন্ঠে জয়াসম্ভাষে বাণীরূপ দিলেন £ 
আর জাগাস, নে মা জয়া, অবোধ অভয্া 
কত ক'রে উমা এই ঘুমাল। 
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার-_ 
মায়ের চণ্চল ম্বতাব আছে চিরকাল। 
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জনক-জননখর হাত ধাঁরয়া হাঁটিহাঁটি পা-পা কাঁরয়া চলার ছা বাঙ্গালী 
সমাজে আত পাঁরচিত। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী নজ্জাঁ) সেই ছাবিকে 
তাঁহার পদে রূপ দিলেন £ 
চণ্ল চরণে চলে অচল নন্দিনী 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 
জননীর হশত ধরা, হাটছে সুধ।-অধরা, 
আনন্দে অধার ধরা ধন্য ধন্য গাঁণ ॥ 


বংসরান্তে কন্যাকে “বশুরালয় হইতে আনাইয়া লইবার ত্বরা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর' 
ভবনে ভবনে লাঁক্ষত হইয়া আসতেছে । ইহা ধাঁন-নর্ধন-নাবশেষ রীত। 
সারা বংসর কন্যার জন্য জননণ চিত্তের কতো না অধাীরতা, সেই অধাঁরতা কন্য। 
যতো সুখিনী হউক তাহার সম্পকে দৃীখনী হইলে তো কথাই উঠে না। 
আবার সেই কন্যাকে যখন বশুরালয়ে পাঠাইতে হয় তখন জনকজননী আত্মায়- 
পাঁরজনের বেদনা অসাম হইয়া দেখা দেয় । বান্ভবের এই চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র 
কারয়া শান্তপদসাহতোর আগমনী-বিজয়া অংশের বিরচন। আগমনী-বজয়া 
পর্যযায়ের গীতাবলী বাঙ্গালী সমাজের 'বাঁচন্ত্রচার: স্বভাবসৌন্দর্যয, রীতি-নীতি, 
কথা-বাতাঁ, আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখ, আন্দন্দবেদনা প্রভাতর পরা প্রকাশনী 
হইয়া সমগ্র শান্তপদসাহত্যকে বাঙ্গালীর প্রাণের কাব্যে পারণত কায়াছে । 


বাঙ্গালী সমাজে দেখা যায় কন্যা পিশ্নালয়ে আ'সয়াছে, সঙ্গে আসয়াছে 
জামাতা । আগমন? গানে অজ্ঞাত কোণো লেখক 'লাখলেন £ 
আমার মনে আছে এই বাসনা-- 
জামাতা সাহতে আ'নয়ে দহতে, 
'গারপুরে ক'রবো শিবস্থাপনা । 


কন্যার সঙ্গে জামাতা পাইলে কন্যার জনক-জননীর আনন্দ যে বাড়ে, তাহা 
বাঙ্গালীর অজানা থাকবার কথা নয়। 


বঙ্গ জননীর কন্যামমতা কত গভীর হয়, তাহার প্রকাশ রামপ্রসাদী সঙ্গীতে-__ 
1গার, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না 
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥ 
যদি এসে মৃতযু্জয়, উমা নেবার কথা কয়__ 
এবার মায়েঝয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না ॥ 


জননী মেনকার আদরিণী কন্যা এমন ঘরে পাঁড়য়াছে যে “শব *মশানে মশানে' 


1ফরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।” মেনকার এ-ভাবনা সকল বাঙ্গালী মায়েরই' 
ভারনা। 


দুহিতার জন্য উদ্বি্না মাতা মেনা কুম্ব্ন দেখেন, স্বামী গররাজকে; 
গৌরী আনিতে বলেন। কাব গারশচন্দ্ু £ 


পদাবলার পথ ২৯৩ 


কুগ্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শমশানবাসী ; 


উঠ হে উঠ অচল পরাণ হ'ল বিকল 
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধা রাশ । 
কাব কমলাকান্তের পদেও মাতৃ-হৃদয়ের এই আকুলতা ঃ 
কবে যাবে বল 'গাররাজ, গোরীরে আনতে । 
বাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে। 
কন্যাকে ঘরে আনতে গিতা-মাতার কথোপকথনের মতো পিন্লালয়ে আবার 
অনমমাত প্রার্থনায় কন্যা-জামাতার সংলাপ বাঙ্গালী গৃহস্থজনের আত পাঁরাচত 
শৃবষয় । কাঁব কালীনাথ রায়ের এক পদে পিতা 'হমাচল যখন কন্যা*উমাকে 
বলেন £ 
চল মা চল মা গৌর গারপুরী শন্যাগার । 
মা হ'লে জানতে উমা, মমতা পিতা-মাতার ॥ 
তখন উমা স্বামণী শঙ্কর সান্নধানে বলেন £ কাব অজ্ঞাত-- 
বদন তোল মদন-রপ যাব পিতার বসাত। 
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগ ন্দ্র দেও অনুমাত 
কন্যাকে নিকটে পাইবার জননী চিত্তের আকুলতার মতো জনন-নকটে 
'যাইবার জন্য কন্যার আকুলতা । কাঁব কমলাকান্ত এক পদে গাঁহতেছেন ঃ 
গঙ্গাধর হে গশিবশতৎকর. কর অনংমাত হর, যাইতে জনকভবনে । 
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তন নয়নে ॥ 
বঙ্গ সমাজে বিবাহিতা কন্যা স্বাঁমগৃহ হইতে িতৃ-পুরে প্রত্যাবর্তন ল্াারলে 
বাল্য-কৈশোরের সীঙ্গনীগণের হৃদয়াবেগ-উল্লাসের ছাব কাব রামপ্রসা .ননের 


কাঁবতায় £ 
যত লহচরীগণ, হয়ে আনান্দত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে। 


কহে-_-বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে 
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে। 
দুহতাকে নিকটে পাইয়া 'পতা-মাতা, আত্মীয়-পারজনের আনন্দ বঙ্গ 
গৃহকে যেভাবে উচ্ছল কাঁরয়া তোলে সেই উচ্ছলতা নগপুরে। কমলাকান্ত 
পলাখলেন £ 
আমার উন্া এলো? ঝ'লে রাণী এলোকেশে ধায় । 
যত নগর-নাগরাী সার সার সার দৌড় গৌরীমুখ-পানে চায় । 


কত যন্ম মধুর বাজে, সং 'কিন্রীগণ সাজে ; 
কেহ নাচত কত রঙ্গে, 'গারপূরসহচরা সঙ্গে ; 
'সাজ্‌ কমলাকান্ত গো হোর নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায় ॥ 


২১৪ | পদাবলীর পথ 


বহু দিনান্তে পিন্নালয়ে আগতা কন্যার প্রাতি জননীর আদর বদ্ধ বঙ্গ গহে 
কত এঁকান্তিক ও ম্নেপ্ণ হইয়া উঠে তাহার ছিব রাজা মহেন্দ্রলাল খানের 
একট পদে প্রা তাঁবশ্বত £ 


ওগো উমা, আয় গো মা, আয় কার কোলে 
জুড়াবে জীবন কারয়ে শ্রবণ বারেক ডাক “মা বলে। 
পথশ্রমে দ্বেদে বসন্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মালন হয়েছে অধর, 
যত্তে ক্ষীর সর রেখোঁছ, মা ধর, 
গদব বদন কমলে । 


কন্টীধিংসলা বঙ্গমাতা কন্যাকে আরো দিছবাদন ধারয়া রাখবার কত কৌশলই 
নাকরেন। 'িজয়া পদে ?গারশ ঘোষ মেনকাকে বঙ্গমাতা করিয়া তুলিয়াছেন ঃ 
কালকে ভোলা এলে বলবো--উমা আমার নাইকো ঘরে। 
কনক প্রতমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে ! 
বলে বলুক যে যা বলে মানবো না আর জামাই ব'লে; 
যায় ধাবে সে, গেলে চলে-ষা হয় তখন দেখবো পরে । 
কমলাকান্তের জনন? মেনা বঙ্গ জননই । মেনকা জয়াকে দিয়া জামাইকে 
বলেন 
জয়া, বলগো পাঠানো হবে না। 
হর, মায়ের বেদন কেমন জানে না ॥ 
দারদ্র জামাতার গৃহে কন্যা পাঠাইতে স্বচ্ছ অবশ্থাসম্পন্না বঙ্গমাতার ষে অনীহা 
1ভখারণী শবের গৃহে উমা পাঠাইতে রাজনারী মেনার সেই অনীহা £ 
এঁক অসম্ভব তার, আভরণ ফাঁণহার 
পাঁরধান বাঘ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খাঁসয়ে। 
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সাঁহতে পাঁর। 
সোনার পুতি দিলে পাথারে ভাসায়ে । 


সমাজের নানা আচার, শাস্তপদ সাহিত্যের 'বাভন্ন পদে প্রকাশিত হইয়াছে । 
“মা ক ও কেমন পর্যায়ের গোবিন্দ চৌধুরীকৃত একটি পদে পৃতুলখেলার ঈীঙ্গত 
--পক খেলা খেলাও মা তুম জীবন্ত পুতুলি সনে” । ভস্তের আকুতি” পর্যঢায়ে 
রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকে 'লাঁখলেন £ 


ভবের আসা খেলব পাশা, বই আশা মনে ছিল। 
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজ্যার পলো ॥ 
প'বার আঠার ষোল, য্‌গে যৃগে এলেম ভালো, । 

. শেষে কচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁজা ছকায় বদ্ধ হলো ॥ 


পাশাখেলার মতো গাব খেলার উল্লেখ গাই সিদডাা পর্যায়ে র(সিকচ্দু 
পানের এক পদে ঃ 


পদাবঙ্গশর পথ ২১৬ 


সাধনরুপ গ্রাব; খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে। 
[জং হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেকা মেরে ॥ 
ভক্তের আকঁত” অংশে ভোজবাজ ও ভানুমতীর খেলের কথা আছে। 
কুহক বিদ্যার উল্লেখও সেইখানে । কাব প্রোমক মহেম্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ 
ভোজের খেলা খেলতে ভবে 
আমারে একলা পাঠাল । 
ও মা.'কি ভাব ভেবে বলনা শিবে 
ভানুমতীরে জাটয়ে 'দাল ॥ 
এই পদেই মায়াময় ভানুমতাঁর কুহকজালের সগল্লেখ £ 
মনে কার খেলবো না আর, 
ভানুমতারে ছাড়তে বাল । 
ও মা এমনি কুহকিনীর কৃহক 
আবার তার কুহকে ভুল ॥ 
কাব রামপ্রসাদ সেন “ভন্তের আকৃতি অংশে এক পদে মামলা-মোকদ্দম। 
ইত্যাঁদর কথা বাঁলয়াছেন। সেখানে উিক্রী, আসামী, প্যাদা, জামদারা, হুজুর, 
উকিল, 'ডিসাঁমস, সওয়াল-বন্দি ইত্যাদি সবই বত্'মান। পদাটির আরম্ভ এই 
প্নকম 2 * 
মাগো তারা ও শক্কার, 
কোন আবচারে আমার "পরে করলে দুঃখের 'ডক্রী জার ? 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পদে গারদ বা জেলখানার রূপক $ সেখানে মেয়াদ, 
গারদ, দূত, পায়ের বোঁড় প্রভাত ম্থান পাইয়াছে £ 
তারা, কোন: অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল? 
মসিল ছয় দূত, তাঁসল করে কত, দারাসুত পায়ের শুঞ্খল ॥ 
কাব রামপ্রসাদ এই সংসারে নিজেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত কলর বলদের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া শান্ত দেবতার নিকট আকূীত নিবেদন করেন, বলংর বলদ বাংলাদেশের 
সমাজে আত পারাচত £ 
মা আমায় ঘূরাবে কত, 
কলর চোখ ঢাকা বলদের মত ? 
ভবের গাছে বেধে 'দয়ে মা, পাক 'দতেছ' আবিরত। 
তুমি ক দোষ করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ॥ 


এই ভবসংসারে কাঁব বৃথা পারশ্রমই শুধ? করিয়াছেন, তাই কণ্ঠে নিবে ॥ 
পরপারে যাওয়ার কোনো কাজই করেন নাই তান। তাই 'নজেকে ভূতের বেগার 
বাঁলয়া অভিহত করিয়া বৃথা পারশ্রীমকের বেগার মজুরীর কথা বলিতেছেন 
জন্য এক 'বখ্যাত পদে £ 


১৬ , পদাবলীর পথ* 


মলেম ভূতের বেগার "খেটে 
আমার কিছ সম্বল নাইকো গে*টে 
1নজে হই সরকারী মুটে, মিছে মর বেগার খেটে। 
আমি দিন মজুরী নিত্য কার, প9ভ;তে খায় গো বেটে ॥ 
কারপ্রবান বাংলাদেশের সমাজের কৃ ষত্রা ণতা ভন্তকবি রামপ্রসাদের অজ্ঞাত 
থাকবার কথাই নয়। “মনোদীক্ষা" শীর্ধক পদে কাঁব 'লাখলেন £ 
মন রে কীষ কাজ জান না। 
এমন মানব জামন রইলো পাঁতত, আবাদ করলে ফলতো সোনা । 
'আলো-চাল-বুট ভিজানা দিয়া মাতৃ-পূজা ও মেষমাহষ আর ছাগল-ছান! 
দয়া বাঁল প্রথার উল্লেধ এই রামপ্রলান সেনেরই এক পদে £ 
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সমধুর খাদ্য নানা । 
ওরে কোন: লাঞ্ে খাওয়াতে চাস তাঁয় 
আলোচাল আর বুট-ভিজানা ? 
জগংকে পাঁলছেন যে মা সাদরে তাই জান না। 
ওরে কেমনে দিতে চাস বাল মেষ মাঁহষ আর ছাগল ছানা ? 
ঘুম বা উৎকোচ-প্রথা রামপ্রসাদেরও আমলে বর্তমান ছিল। তাই "তান 
পদটির উপসংহারে 'লীখলেন £ 
প্রসাদ বলে, ভান্তমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা । 
তুমি লোক দেখানো ক'রবে পুজা, মা তো আমার ঘুস খাবে না ॥ 
ইহা ব্যতীত "বাঁভন্ন পদে গলায় ফাঁস, কুশপযুত্তীলকা দাহ, তবিলদারা, 
রজক, চোরকুঠুরী, ঘহাঁড়-উড়ানো, বন্ধক, সতীন, গন্না-গঙ্গা-বারাণসী-্বারক" 
মথুরাপুরী ইত্যাদর উল্লেথ প্রাচীন সমাজব্যবস্থার বিচিন্তরূপ ও প্রথাকো 
উদ্বাঁটিত করে। 


পার্রিশিনট 


বৈষণবশান্ত পদাবলশর অলংকার, ছন্দ, ভাষাশৈলণী, প্রবচন- 
অর্থগোৌরবধন্যস্‌ভাঘিত পদ।ংশ । 


ঈবষ্ণবপদা বনী হইত পঙ্কনিত কায়কটি অনঙ্লাারের উদাহনণ 
অন:প্রাস ঃ 


'অনন্রাসঃ শব্দদাম্যং বৈষম্যেহাপ স্বরস্য ১. শোন শোনূলো রাজার কি 
য॥ তোরে কাঁহতে আসয়াছ, 
ঈররবর্ণের বৈষম্য থাকলেও ব্যঞ্জন- কানু হেন ধন পরাণে বাঁধাঁল একাজ 
বর্ণের ধ্বনিসাম্য হইলে হয় অনুপ্রাস কাঁরাল ি।-_কবিরঞ্জনাবদ্যাপাত 
'তআলৎকার £ ২. কান্তকাতর কতহ'দ কাকুতি 
করতকা!্মনী পায় _বিদ্যাপাঁত 
৩. কূবলয় কন্দতা কুসুম কলেবর 
কাঁলম কান্তকলোল। 
কোমল কোলিকদম্বকরাষ্বত 
কুন্তল কান্ত কপোল। 
-গোবিন্দদাস 
৪. মঞ্জু বিকচ কুসুম পন 
মধুপ শব্দ গাঞ্জ গজ 
কুগ্জারগাঁত গ।ঞগমন মঞ্জল কুলনারা। 
ঘনগঞ্জন 'চকুরপন্জ 
মালতীফ্‌ল মালে রঞঙ্জ। 


অন্জনযুত কুঞ্জ নয়ন খন 
গত হারী ॥--জগদানম্দ 


শ্লেষ ঃ 


শত্লন্টে পদৈরনেকার্থাভধানে শ্লেষ ১. স্বেদমকরদ বন্দু বন্দ? চলত 
'ইব্যতে। একটি মান্ত শব্দের এক বার মান্ত ধবকাঁশত ভাবকদম্ব । 
প্লশ্লোগে অর্থের ভিন্নতা ঘটলে শ্লেষ 

এালজ্কায় হয় ॥ 


২১৮ পদাবলণর পথ 


যমক £ 
সত্যর্থে প্থগথয়াঃ গ্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ । ১. সারল্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ' 
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥ সারঙ্গ তনু সমাধানে । 
পৃথক: অর্থ থাকিয়া বানা থাকিয়া সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙগ 
বনি সহ ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রামক টিকা মারা 
ঈবরধণ হ ব্য __বিদ্যাপাত, 
ব্যবহারকে ধমক অলংকার বলা হয় ॥ ২. যৌবনের বনে মন হারাইয়। গেল 
--জ্তানদাস' 


৩. নটন হিলোল লোল মাঁণকুণ্ডল 
শ্রমজল ঢল ঢন বদন হ; চন্দ । 


_গোঁবন্দদাস, 
ব্যাজস্তুতি £ 

উত্তা ব্যজস্ভাতঃ পুনঃ । ১. সুনয়ীকহত কানু ঘনশ্যামর, 
নিন্দা-স্তুতভ্যাং বাচ্যাভ্যাং মোহে বিজুর সম লাগি। 
গাম্যত্বে স্তুতীনন্দয়োঃ ॥ রসবতী তাক পরশরশে ভাসত 
ব্ঞজনার দ্বারা 'নন্দা স্থানে স্তুতি হামার হৃদয়ে জলু আগ ॥। 
এবং স্ভুতিস্থানে 'নন্দা বুঝাইলে -গোবন্দদাস 
ব্যাজজ্তুতি অলঙ্কার হয় ॥ ২. যত 'নবারয়ে চাই নিবারনা যায়রে। 


আন পথে যাই সে কান পথে ধায়রে |) 
এ ছার রসনা মোর হইল ক বামরে। 
যার নাম নাহি লই লয় তার নামরে।' 
এ ছার নাসকা মুই ঘত করু বদ্ধ । 
তবৃত দারুণ নামা পায় 
শ্যাম গন্ধ ।-_ চণ্ডীদাঙ্গ, 


বক্রোন্ত £ 
শন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা ১. ভাল ভেল মাধব সাম্ধ ভেল কাজ |, 
যোজয়েদ: যাঁদ | অব হাম বুঝল: বিদগধ রাজ ॥। 
অন্যঃ ্লেষেণ কাকৰ। বা নয়ন কাজর অধরক শোভা । 
সা বকোন্তঃ ॥ বাম্ধ রাখল আত আত 
বন্তার আভিপ্রেত অর্থের পাঁরবর্তে মনোলোভা ॥।-- জ্ঞানদাস্ 


শ্রোতা অন্য অথ গ্রহণ করিলে বক্রোন্তি 
ভালত্কার হয় | 


পদাবলনর পথ ২১৯. 


সাম্যং বাচ্যমবৈধর্মযং বাকৈকা উপমা 
ছবয়োঃ ॥। 


একট বাক্যে দুইটি ভিন্ন পদার্থের 
বাচ্যসাদূশ্য দেখান হইলে উপমা 
অলংকার হয় | 


সদ:শানুভবাদ--বন্তুস্সতিঃ 
সমরণমূচ্যতে | 

কোনোও বস্তুর অনুভবদ্বারা তাহার 

সদশ অন্য বন্তুর স্ম:ত মনে জাগলে 

স্মরণ অলঙ্কার হয় ॥ 


১, অঙ্গ পরিমল সং্থাম্ধ চন্দন 
কুঙ্ষুম কন্ত,রী পারা- চণ্ডাঁদাস 
২, কণ্টক গাঁড় কমলসম পদতল 
মঞ্জীর চর 'হ বাঁপি। 
-্গোবিন্দদাস' 
৩. তিলেক না দোখ ও চাঁদ-বদন 
মরমে মরিয়া থাক । 
--চন্ডীদাস, 
৪, তাতল সৈকত বারাবন্দসম 
সৃতাঁমতরমণী সমাজে । 
--বিদ্যাপাতি 
৫. দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বরাজে । 
রস্তোংপল ভাসে হেন নীল 
সরোমাকঝে ॥।-- চন্ডাঁদাস' 
৬. কানূর পীরাঁতি বাঁলতে বাঁলতে 
পাঁজর ফাঁটয়া উঠে। 
শত্খবাঁণকের করাত যেমসাত 
আ'সতে যাইতে কাটে ॥। 
_স্চন্ডীদাস 
স্মরণ 
১. কাল জল ঢালতে সই কালা পড়ে 
মনে। 


নরবাধ দেখি কালা শয়নে 
স্বপনে ॥, 


কালকেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি। 
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পার ॥ 
--চণ্ডাঁদাস 
২. এলাইয়া বেদ ফুলের গাঁথাঁন 
দেখয়ে খসায়ে ছাল। 

হাঁস্ত বয়ানে চাহে মেঘপানে 

কি কহে দুহাত তুলি ॥ 
এক 'দিঠ কার ময়ূর ময়ূরী 

কণ্ঠ করে 'নিরীক্ষণে । 

চণ্ডীদাস কয় নবপরিচয় 

কালিয়া ব'ধুর সনে ॥--চন্ডীদাস্ 


2২২০ প্দাবলাীর পথ 


₹'পকং রাঁপতারোপাদ্‌ বিষয়ে 
নিরপহ্নবে ॥ 

উপমেয়কে অদ্বাকার না কাঁরয়া তাহার 

সাহত উপমানের অভেদ কনপনা করা 

হইলে রূপক অলব্কার হয় ॥ 


২ 


৩, 


৬ 


বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর 
রূপ অমিঅরসপণবে-_-বিদ্যাপতি 
নয়ন কটাখে বিষম 'বাঁশখে 
পরাণ বিশধতে চায়--গোবন্দদাস 
হাথক দরপণ মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥ 
হৃদয়ক মৃগমদ গীমকহার | 
দেহক সরবস গেহক সার ॥ 
--বিদ্যপতি 
শতের ওঢ়নণ পিয়া গীরিষের বা। 
বারষার ছন্র য়া দাঁরয়ার না ॥ 
--বিদ্যাপাত 
দিয়া হাস্য-সূধা-চার অঙ্গছটা 
আঠা তার 
আঁখ-পাখী তাহাতে পাঁড়ল। 
মনমৃগণী ,সেইকালে পাঁড়ল 
রপেরজালে 
ংবাঁশী-ফাঁস গলায় লাগল ॥ 
ধৈরযশীল-হেমাগার  গুরুগৌরব 


সিংহদ্বার 
ধরম-কপাট ছিল তায় । 


খংশীরব-বজ্কাঘাতে পাড় গেল 


অক 
স্মভ্ম কাঁরল আমায় ॥ 
( আমার ) চিত্তশালে মত্তহাতী 
বাঁধা ছিল 'দিবারাতি 
'ক্ষপ্ত কৈল কটাক্ষ অক্কুশে। 
দদ্ভের শিকল কাটি চাঁরাঁদকে 
যায় ছুটি 
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ॥ 
--জগদানন্দ 


গৌর নাগর রসের সাগর 
ভাবের তরঙ্গ তায়_-উদ্ধবদাস 

শ্যামশুক পাখী সন্দর নরাঁখ 
রাই ধারল নয়ন ফাঁদে । 

হাদয় পিগরে রাখল তাহারে 

মনাহ শিকলে বেধে ॥- চণ্ডাঁদাস 


পদাবলীর পথ 
ব্যাতিরেক ঃ 


১. অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন 
ন্যনতা হথবা | ব)তিরেকঃ-- জলদপুঞ্জ 'জান বরণা 


উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট বা তর«ণারূণ থলকমল দলারুণ 
নিকৃষ্ট হইলে ব্যাতিরেক অলংকার হয় ॥ মাঁ্জর রাঁজত চরণা ॥-_গোঁবিন্দদাস 
২. কিবা দন্ত ভাঁতি মুকৃতার পাঁত 
'জানয়া কুন্দক কুশড়। 
সী'থার 1সন্দূর 'জীানিয়া অরুণ 
কানে কর্নবালা ঢেশড় ॥। 
শ্রীফলযগল জান কুচষুগ 
পাতলা কাঁচীল তাহে। 
তাহার উপর মাঁণময় হার 
উপমা কহিব কাহে ॥। 
কেশরী জিনিয়া কৃশমাঝাখানি 
মূঠে কার যায় ধরা। 
গজকুণ্ভ জীন নিতম্ব বলান 
উরু কাঁরকর পরা ॥ 
চরণষুগল জীনয়া কমল 
আলতা রাঁজত তাম্ন । 
মু মন তাহে কাহে না ভুলব 
মদন মূরছা পায় ॥-_চণ্ডীদাস 
৩. জান ময়মত্ত হাতী গমনমন্হরগাঁত 
ধরণী করয়ে টলমল ॥-_জ্ঞানদাস 


৯ 


আধিকামৃপমেয়স্যোপমানা-_ 


উৎপ্রেক্ষা £ 
ভবেং সম্ভাবনোতপ্রেক্ষা ১. চণ্চললোচনে বক নেহারান অঞ্জন 
গ্রকৃতদ্য পরাত্মনা । শোভন তায়, 
প্রবল সাদ্‌শ্যের জন্য উপমেয়কে জন ইন্দীবর পবনে ঠেলল 
উপমান বালয়া যখন উৎকট এককোটিক আ'লভরে উলটায় ॥_-বদ্যাপাঁতি 
সংশয় জাগে, তখন উতপ্রেক্ষা ২, নব নীরদ তনু তাঁড়ত লতা জন; 
অলংকার হয় । পীতপতাঁন বাঁন ভাল 
গোবিন্দ দাস 
৩, চোরের রমণণ যেন ফুূকরিতে নারে। 
এমাত রাহয়ে পাড়াপড়শীর ডরে॥. 


ধান দাপ 


২২ পদাবলীর পথ 


9. সুমের উপরে হার স্রেশ্বরী 
ভরে ভাঙ্গ পাছে ঘায় ॥ 
-কাঁব শেখর 
&. সজাঁন ভল কএ পেখন না ভেল। 
মেঘমালা সয়" তাঁড়িত-লতা জান 
হিরদয়ে শেল দঈ গেল ॥ 
_বদ্যাপাত 
৬. যব গোধাঁল সময় বেল 
ধান মান্দর বাঁহর ভোল 
নব জলধর বিজীররেহা 
দন্দ পসার গোল ॥--বিদ্যাপাতি 
৭. 'চিকুরে গলয়ে জলধারা । 
মেহ বারখে জন মোঁত্ম হারা ॥ 
বদন মোছল পরচুর। মাঁজ ধয়ল 
জন. কনক মকুর। 
তেই উদসল কুচজোরা । পলাঁট 
বৈসাওল কনক বটোরা ॥ 
_-বিদ]াপাঁত 


অসঙ্গাত ঃ 


'কার্ধকারণয়োভি ্বদেশতায়ামসঙ্গীতঃ ॥ ১. নখপদ হৃদয়ে তোহার । 
কাষ্য এবং কারণ দুই পৃথক আশ্রয়ে অন্তর জলত হামার ॥ 
অবস্থান কারলে অসঙ্গতি অধরহি' কাজর তোর । 
অলংকার হয় ॥ বদন মালন ভেল মোর ॥ 


হাম উজাগার রাত। 
তুয়া দিঠি অরীণম কাত ॥ 
হামার রোদন আঁভলাষ । 
তু'হু কহ গদগদ ভাষ ॥ 
-গোঁবন্দদাস 
২. আর অপররপ কহিল নহে। 
যথা মেঘ তথা বার না রহে ॥ 
হৃদয় আকাশে উদয় কার । 
নয়ন ষুগলে বহায় বারি। 
"সত্ানদাস 


পদাবলীর পথ ২২৩ 


অপহ্াত £ 
“গ্রকৃতং প্রাতীষধ্যানাস্থাপনং ১. কাহা রি হাল তু'হ্‌ সুন্দার 
'দ্যাদপহ্যাতিঃ ॥ এহ নব কুমকুম রেহ। 
'উপমেয়কে অদ্বাঁকার কাঁয়য়া উপমানের কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জাস 
গ্াপনা হইলেই অপহ্মাত অলংকার ঘন মগমদ পদ এহ ॥ 
'হয়॥ --গোবন্দদাস 
“গোপনীয়ং কমপ্য্থং দ্যোতীয়ত্থা কথণ্চন ২. ফাগাঁবন্দু দোখ সন্দরাবন্দ? কহ। 
-যাঁদ শ্েষেণানাথা বান্যথয়েং সাপা- কণ্টকে কঞ্কণদাগ মিছাই ভাবহ | 
পহাতঃ ॥ --চণ্ডাঁদাস 
গনশ্চয় £ 
অন্যান্নীষধ্য প্রকৃতগ্থাপনং 'নষ্তয়ঃ কাত হ* মদন তনু দহপসি হমারি। 
পুনঃ ॥ হম নহ সং্কর হু বরনারা | 
উপমানকে নিষেধ কাঁরয়া উপমেয়ের নাহ জটা ইহ বোঁণ [ভঙ্গ । 
'শ্ছাপণা হইলেই [নশ্চয় অলঙ্কার হয় ॥। মালাত মাল সরে নহ গঙ্গ ॥ 
মোঁতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ 'সদ্দুর বিন্দু ॥ 
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার । 
নহ ফাঁণরাজ উরে মাঁণহার ॥। 
নল পটাম্বর নহ বাঘগাল। 
কেলি কমল ইহ নহএ কপাল ॥ 
বদ্যাপাঁত কহ এহন সুছন্দ। 
অঙ্গে ভগ্ম নহ মলয়জ পৎক॥। 
_াবদ্যাপাত 
ভ্ান্তমান ঃ 
াম্যাদতাম্মংন্দবহদ্ধির্রান্তিমান্‌ ১, ফ[য়ল কবরা উরাহ লুঠাওত 


প্রাতভোঁখিভা ॥ কোরে করত তুয়া ভানে। 


এক বস্তুকে যাঁদ অন্যবস্তু বাঁলয়া ভম _জ্ঞানদাস 
'হয় এবং যাঁদ কাবগ্রাতিভার সৌন্দধ* ২. রাই রাই কাঁর সঘনে জপয়ে হরি 


তুয়াভাবে তরু দেই কোর । 
সৃষ্ট করে, তাহা হইলে ভান্তিমান -_গোঁবদ্দদাস 


আলংকার হয়। ৩, দোঁথতে বদন, মোহত মদন 
নাসাতে দলছে দুল । 
আঁখ' মানস ভাবিয়া 
ছ-টছে মরাল-কুল ॥ 
আঁখ তারা দুটি বিরলে বসিয়া 
সৃজন করেছে 'বাঁধ। 


পক্মভা লৃবধ ভমরা 
ছুটিতেছে নিরবাঁধ ॥--চণ্ডাঁদাস 


৪ 
বিষম £ 
গুণৌ ক্রিয়ে বা চেৎ স্যাতাং ১, কনকাচল যব ছায়া ছোড়ল্ 
(বিরুদ্ধে হেতুকারযয়োঃ। [মকর বাঁরখয়ে আগি। 
যদ্বার্থস্য বৈফল্য মনর্থস্য চ সম্ভবঃ | 1দনফলে দিনকর শত না. 
1বরুূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তাঁদ্বিষমং নিবারল' 
মতম্‌ ॥ হাম জীয়ব কাঁথ লাগি ॥ 
কারণ ও কার্ষ্যের 'বরূপতা, ঈীষ্পত __জ্তানদাস 
ফলের চ্ছলে অবাঞ্ছত ফল এবং একই ২. সুখের লাঁগয়া এ ঘর বাঁধন 
আধারে একান্ত অসম্ভব ঘটনার মলন অনলে পহুড়য়া গেল। 
ঘাঁটলে গবষম অলঙ্কার হয় ॥ আময়া সাগরে 1সনান কারতে 
সকল গরল ভেল ॥-_চণ্ডীদাস 
ন্দরশশনা £ 
সম্ভবন: কতৃসম্বন্ধো হ সন্ভবন্‌ ১. জহাঁ জহা পদষুগ ধরঈ। 
বাঁপ কুন্রচিং। তহ তশহ সরোরুহ ভরঈ ॥ 
যন্ত্র বদ্বানাীবম্ত্বং বোধয়েৎ জহ জহা ঝবলকত অঙ্গ । 
সা নিদর্শনা॥ তশহ তশহ বজহীর তরঙ্গ | 
বাঞ্জনায় দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্ভব বা জহা জহা নয়নাবিকাস। 
অসম্ভব সম্বন্ধ দে্োতিত হইলে তশহ তশীহ কমলপরকাস ॥ 
গনদর্শনা অলগকার হয় ॥ জহ1 লহ হাস সঞ্চার । 
তশহ তণহ অশময় বিথার ॥ 
জহাঁ জহা কুটিল কটাখ। 
তাঁহ'তাহ* মদন সরলাখ॥-বিদ্যাপতি: 
২. হাপসিখানি মুখেতে মিশায় ; 
নবাঁন মেঘের কোরে 'বিজুরা 
প্রকাশ করে, 
জাতকুল মজাইল তায় ।-_জ্ঞানদাস 
দম্টান্ত £ 
দদ্টাম্তস্তু সধর্মস্য বন্তুনঃ ১, সব হু মতঙ্গকে মোঁত নাহ মান। 
প্রীতীবদ্বনম্‌ ॥ সকল কণ্ঠে নাহ কোঁকল-বাণণ ॥ 
উপমের এবং উপমান দুই পৃথক সকল সময় নহ খতু বসন্ত। 
বাক্যে থাঁকয়া উভয়ের ভিন্ন ধর্ম সত্বেও সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত ॥ 
ভাবসাদৃশ্যে একই সাধারণধর্মে পাঁরণত -বিদ্যাপাঁত: 
হইয়া এবং তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহৃত না ২. অক্কুরতপনতাপে ধব জারব 
হইয়া যে অলক্ষার হয়, তাহাই কি করব বাঁরদ মেহে। 
দৃষ্টান্ত & ইহ নবযৌবন বফলে গোঁয়ায়ব 


পদাবল'ীর পথ 


গক করব সো পিয় নেহে এ 


পদাবলীর পথ 


সমাসোন্তি £ 
সমাসো্তঃ সমৈযণ্ত ১. 
কাবযলিঙ্গাবশেষণৈঃ। 
বাবহারসমারোপ ঃ 


্্ঠে 


মূরলী হইল বাঁশ কি পূণ্য করিয়া 
বাজে ও-অধরমৃত খাইয়া খাইয়া ॥ 
"শ্রীরঘুনন্দন 


প্রস্তুতে হন্যস্া ব'তুনঃ ॥ ২. নাসিকা সো অঙ্গ সৌরভে উনমত 

কাধয,লঙ্গএবংবশেষণেরদ্বারা প্রস্তুতের বদন না লয়ে আন নাম ॥ 

উপর অগ্রস্তুতের ব্যবহার সমারোপিত -গোঁবদ্দদাস 

হইলে সমাসোন্তি অলঙ্কার হয় ॥ 

অথান্তরন্যাস £ 

সামান্যং বা বিশেষেণ ১. মুরলী সরল হ'য়ে  বাঁকার 

(িশেষজ্ভেন বা যাঁদ। মুখেতে রয়ে 
রর রে 


কাষধং চ কারণেন্দেং 

কাষেণ চ সমথণতে ॥ 

সামানা বিশেষের দ্বারা বিশেষ সামান্যের 
বারা এবং কার্য কারণের দ্বারা, 
কিংবা কারণ কাধের দ্বারা সমাথত 
হইলে অথম্তিরন্যাস অলঙ্কার হয় ॥ 


২. 


দবভাবোন্ত £ 
স্বভাবোন্তদুরহাথস্বক্রিয়ার্প- ঠা 
বণনম: ॥ 
কোনোও বতুর বর্ণনা যাঁদ সক্ষ্য ও 
চমৎকার হয়, তাহা হইলে স্বভাবোস্তি 
অলঙ্কার হয় ॥ 


শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব । 
'শ্বজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে 
কিনা হয় ॥--চণ্ডীদাস 
দারুণ খতুপাত যত দুখ দেল । 
হণরমুখ হেরইতে সবদুর ভেল ॥ 
ভণই বদ্যাপাতি আর নাহ আধ । 
সমুচিত ওষধে ন রহ বয়াধ ॥ 
_াবঙ্গ্যাপাত 


দাঁড়াইয়া নন্দের আগে 
গোপাল কাঁদে অনুরাগে 
বুক বাঁহয়া পড়ে ধারা । 
না থাক তোমার ঘরে 
অপধশ দেহ মোরে 
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥ 
আনের ছাওয়াল যত 
তারা ননী খায় কত 
মা হইয়া কেবা বাঁধে কারে। 
যেবলসেবল মোরে 
না থাকব তোমার ঘরে 
এনা দুঃখ সাহতে না পারে ॥ 
বলাই খায়যাছে ননী 
[মছা চোর বলে রাণী 


ভাল মন্দ না করে বিচার ॥ 
-বলরাসদাম 


২৬ পদাবলীর পথ 


আতশয়োন্ত £ 
সম্ধত্েহধ্যবসায়স্যাতশয়োন্তীনগদ্যতে ॥ ১, আধক আধ আধ 'দিঠ অগ্চলে 
উপমানের দ্বারা উপমেয়ের নাগরণ যব ধার পেখল কান। 
আরা পর্ণগ্রাস ঘখন 'সম্ঘ অর্থাং কত শত কোটি কুসমশরে জরজর 
নিশ্চিত হয়, তখন অতিশয়োস্ত রহত ক ধাত পরাণ ॥ 
অলংকার হয় | | -_গোঁবন্দ দাস 
২. যাঁথা যাঁহা নিকট সই তনু তনু 
জ্যোতি । 


তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোঁতি। 

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই । 

তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥ 

যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ্গু বলোল । 
তাহা তাঁহা উছলই কালন্দী হিলোল ॥ 
- গোবিন্দ দাস 

৩, গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা 
জানি। 

ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ 

কে রোপিল আন ॥- জ্ঞান দাস 


গবশেষোক্ত £ 
সাত হেতো ফলাভাবো বিশেষোন্তন্ভথা ১. যাঁদ কার বিষপান 
দ্বধা ॥। তথ।প না যায় প্রাণ 
হেতু বা কারণ থাকলেও যাঁদ ফলাভাব অনল আমারে নাহ দহে। 
ঘটে, তবে বশেষোস্ত অলচ্কার হয় || ন্বজ চণ্ডনদাসে কয় 
মরণ যে বাসে ভয়। 
কালা যার "হয়া মাঝে বহে |। 
_-চণ্ডাঁদাস 
1বভাবনা ঃ 
1বভাবনা বিনা হেতুং ১, এ ছার নাসিকা মুই ষত 
কাষ্যোপাতি্দুচ্যতে । কার বন্ধ। 


হেতু-ব্যতিরেকে কার্ষের উৎপাত ঘাঁটলে তবু ত দারুণ নামা পায় 
২বভাবনা অলৎকার হন ॥। শ্যামগম্ধ।।--চণ্ডখদাস 


পদাবল'র পথ 


২২৭ 
আক্ষেপ ঃ 
বস্তুনো বন্তণামন্টস্য বশেষ- সাঁখগণ সাহস ছবই ন পারই 
প্রতিপত্য়ে। তন্ভক দোসর দেহা ॥ 
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগো নবমী দশা গোল দেখি আয়াল 
দ্বিধা ।॥। চাল কাল রজনী অবসানে। 


যাহা প্রকৃতপক্ষে বাঁলবার ইচ্ছা, বিশেষ 
উদ্দশ্য প্রতিপাদনের জন্য তাহা 'যাঁদ 


নিষেধের মত কারয়া উপস্থাঁপত করা, 


আজ.ক এতখন গোল সকল 'দিন 
ভাল মন্দ বাহ জানে ॥। 


_বিদ্যাপাত 
হয়,তাহা হইলে আক্ষেপ অলব্কার হয় ॥ 
অপ্রস্তুত প্রশংসা ঃ 
ক্লাচদ-াবশেষঃ সামান্যাং সামান্যং বা ১. নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে 
[বিশেষতঃ । কালর উপরে কাল। 
কাধ্যান্নামন্তং কাধযং চ হেতোরথ প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দোঁখলাম 
সমাং সমম- || দিন যাবে আজ ভাল ।। 
অগ্রস্তৃতাৎ প্রস্তুতং চেদ্‌ গম্যতে অধরের তাষ্বূল কপোলে লেগেছে 
পণ্চধা ততঃ। ঘুমে তুল, ঢুলু আঁথ । 
আপ্রদ্তুত প্রশংসা স্যাদ্‌ ॥। আমা পানে চাও ফারিয়া দাঁড়াও 
নয়ন ভরিয়া দোখ ॥ 
চাঁচর কেশের গকণ চড়া 
সে কেন বুকের মাঝে । 
[সন্দরের দাগ আছে সব গায় 
মোরাহ'লে মার লাজে ॥ 
_-চণ্ডীদাস 
1বরোধাভাস £ 
'জাতিশ্চতুভজাত্যাদ্ে গর্ণো ১. সবে বলে মোরে কানুকলাত্কনী 
গৃণাঁদাভস্পীভিঃ | [গরবে ভরল দে--জ্ান দাস 
ক্রিয়া ক্রিয়লাদুব্যাভ্যাং যন্দুব্যং দ্ববোণ বা ২* রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে 
[মথঃ। অমর করহ তুম ।-চন্ডীদাস 
শবরুদ্ধামব ভাসেত বিরোধোহসো ৩. সজল নয়ান করি 
দশাকীতিঃ ॥। য়া পথ হেরি হেরি 


ষখন সাধারণভাবে দুইটি বস্তুকে 
পরস্পর গিরোধা বান্না মনে হয়, অথচ 
তাংপষেণ সেই বিরোধ দুরীভূত হয়, 
তখন 'বরোধাভাস অলংকার হয় ॥ 


তল এক হয় যুগচার--বিদ্যাপাত 
৪. দশ দাশ বিরহ হতাশ । 


শীতল বমুনা জল 
অনল সমান ভেল 


ভণতাহ গোঁবন্দ দাস ॥। 
গোবিন্দ দাস 


২২৮ *৮* 7 


পদাবলনর পথ 


শান্তুপদাবলী হইত সন্লত কায়ক্রটি অনক্লানের উদাহরণ 


অন:প্রাস ঃ 


শ্লেষ 2 


উপমা? 


ব্যাতিরেক 


৭) 


হু 


চণ্ুল চরণে চলে অচল-নান্দনী--কালদাস চট্োপাধ্যয় 


(কালী মক্জ ) 

ও মা, ডাকছে বহঙ্গ, পবন তরঙ্গ 
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বাহছে -_হরিনাথ মজুমদার 
( কাঙাল ফাঁকরচাঁদ ) 


নগবালা নব নালনীম।ল, নবননরদ কেশজাল, 
নব গনশাকর শোভিত-ভাল তাঁড়ত জাঁড়ত চরণে 
--গারশচন্দ্র থোব 
গগার ক অচল হলে আনতে উমারে -_রামাঁনাধ গু 
তুম তো অচল গাঁত বল ক হইবে গাঁত - ঈশ্বর গুপ্ত 
শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা 
মায়ের আমার নাম তারা 'ন্রনয়নে তিন তারা 
_অন্ধচণ্ডী 
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে কার আম? 
পত্কে বদ্ধ কর করা, পঙ্গুরে লত্ঘাও গার, 
_রামদুলাল নন্দী 
তুষার ধবল হৃদে নীলম নগলনা 
হর-হাঁদ-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী 
_যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ ) 
তৃঁষিত চাতকণর মত রাণী চেয়ে পথ পানে । 
---কমলাকান্ত ভট্রাচাধণ 
হেরিয়ে গগনভারা মনে হলো প্রাণের তারা --অন্ধপ্রণ্ড* 
সুনীল আকাশে এ শন দোখ, 
কৈ গার আমার কৈ শশিমুখী -গোবন্দ চৌধুরী 
কাল+-পদ-আকাশেতে মন-ঘুঁড়খান উড়তোছিল, 
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল 
-_নরেশচন্দ্র ভট্টাচা্ধ 
মগজল মন্ভ্রমরা কালী পদ নীলকমলে । 
যত 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদ কসম সকলে ॥ 
--কমলাকান্ত ভভ্রাচার্য 
শারদ শশী বাঁঙকম, কার এ আভাহনন 
পাঁশম গগনে এ উমা মুখ ভাসেরে --নবীনচন্দ্র সেন 
চপলা 'জান ভ্লিনয়ন?, চপলা জান দদ্তশ্রেণী, 
চপলা জান শীঘ্লগামিনী, চপলারূপে আলো করে 
--গৌরমোহন রায়: 


পদাবলীর পথ ২২৯ 


উতৎপ্রেক্ষা 2. ১. তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি 
-_কাঁলদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মজা ) 
২. আনচান করে প্রাণ, স্ান্ছর না হয় মন, দাবান্ন 
হাঁরণী যেন ব্যাকুল অন্তরে রামচন্দ্র ভট্রাচার্ধ 
৩. ছে রে কালায় শরীরে, রাীধর শ্মোভছে, কালন্দীর 
জলে কিংশুক ভাসে -_রামপ্রসাদ সেন 
সমাসোন্ত 2 ১ রজনী, জননী, তুমি পোহায়োনা ধার পায় __আজ্ঞাত 
ৰ ২, ওরে নবমী-ীনাশ না হইও রে অবসান । 
_-কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 
৩ যেয়ো না রজীন, আজ ল'য়ে তারাদলে-__মধ্‌সূদন দত্ত 


?লঞ্চবপদাবলীর সাধ্রান্পণ ছন্দোরীতিনর দু-একটি উদান্ধাত্তি 


১. একাবলী £ ৩. গঙ্কাটিকা 
€ক) ও নঞীজঈলধর/অঙ্গ । ৪+৪+৩ অব মথু/রাপর/মাধব/গেল। 
ইহাথির/বজারত/রঙ্গ ॥ ৪ 17৪8+8+8 
ও বর/মরকত/ঠান। গো কুল/মাণক।কো হরি/নেল | 
ইহ কা/গনদশ/বাণ ॥ _াবদাপাত 
-গোবন্দ দাস 


(খ) খহু দিন পরে/ব ধুয়া এলে ৬7৫ 
দেখা না হইত/পরাণ ণেলে 
এতেক সাঁহল/অবলা বলে 
ফাঁটয়া বাইত/পাষাণ হলে। 


__চণ্ডদাস 
ই. পাদাকুলক £ ৪. পয়ার ঃ 
(ক) মন্দর/বাহর/কঠিনক/পাট (ক) তোমারে বুঝাই বন্ধ]/তোমারে 
৪7৪8+৪8+8 বুঝাই । ৮+৬ 
চলইতে/শাওকল/পাজ্কল/বাট ডাকয়া সোধায় মোরে/হেন জন 
- গোঁবন্দদাস নাই ॥--চণ্ডাদাস 
£খ) চির চন/দন উরে/হার ন/দেলা। (খ) রূপলাঁগ আঁখ ঝুরে/গৃণে মন 
৪+৪+৪8+8 ভোর। ৮+৩ 
সো অব/নদণ 'গিরি/আঁতর প্রত অঙ্গ লাগ কান্দে/প্রাত অঙ্গ 


/ভেলা ॥--বিদ্যাপাতি ৃ মোর ॥1--জ্ঞানদাস 


২৩০ 


& 'ন্পদী £ 
€ক) বধু কি আর বালব তোরে 
(২)৮ 
অলপ বয়সে পিরাঁত কারয়া 
৬+৬ 
রাহতে না দিলি ঘরে । ৬+২ 
_ চন্ডীদাস 
এ ঘর বাঁধন 
৬+৬ 
অনলে প্াঁড়য়া গেল। ৬+২ 
আমিয়-সাগরে গিসনান কারতে 
৬4-৬ 
সকলি গরল ভেল ॥ ৬+২ 
_ ভ্ঞানদাস 
অঙ্গের লাবাঁণ 
৬7৬ 
অবাঁন বাঁহয়া যায়। উ৬+২ 
ঈষত হাসর তরঙ্গ হলোলে ৬+৬ 
মদন মূরুছা যায় ॥ ৬+২ 


-গোঁবন্দ দাস 


(খ) সখের লাগিয়া 


(গ) ঢল ঢল কাঁচা 


পদাবলীর পথ 


৬. দীর্ঘ ভ্রিপদী 2 ৮+৮।। ১০ 
একা কুম্ভ কাখে কার বমনাতে 
জল ভার 


জলের ভিতর শ্যামরায় । 
ফুলের চ;ড়াঁট সাথে মোহন 
মুরলী হাতে 
পুন কান জলেতে মশায় ॥ 
_-ত্তানদাস 
৭. বৈষ্ব মহাজন পদে সংস্কৃত ছন্দের 
অনূকীতি ঃ ছন্দ তোটক। গঙ্গাদাস 
কৃত “ছন্দোমঞ্জরতে তোটকের লক্ষণ 
বদ তোটকমাধ্ধসকারযুতম্‌ ॥ যে 
ছন্দের প্রাত চরণে চারাঁট “সগণ থাকে 
তাহা তোটক ! “সগণ' প্রথম দুই বর্ণ 
লঘু শেষ বর্ণ গুরু । 
কলধো।তকলে/বর গোৌ/রতন। 
তছু স/ঙ ওর/ঙ্গ নিতা/ই জন ॥ 
কোঁটিকা।/মাজনে/কয়ে অ।ঙ্গ ছটা । 
অবধো!/ত িরা/জিত চান্দ্র ঘটা | 
_ত্ঞানদাস, 


'বঙ্গবপদাবলীর ভামা'শলীল উদাহরণ 


১. নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী 
সমৃথে হেরল বর কান। 
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধান নতমুখা 
কৈসনে হেরব বয়ান ॥ 
সাঁখ হে, অপরূপ চাতুরী গোরা । 
সব জন তোঁজ অগ:সার সণ্চার 
আড় বদন তশহ ফোর ॥ 
-বিদ্যাপাত 


২ কাহারে কাহব মনের মরম 

কেবা যাবে পরতাত ॥ 

হয়ার মাঝারে মরম বেদনা 
সদাই চমকে চিত ॥। 

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি 
সদা ছল ছল আঁথি। 

পুলকে আকূল দিক নেহারতে 
সব শ্যামময় দোখ || 

»-চপ্ডদাস, 


পদাবলীর পথ 


৩. আধক আধ-আধ দাঠিঅণলে 
যব ধার পেখল কান। 
কত শত কোট 
কুসুম-শরে জর জর 
রহত কি যাত পরাণ ।। 
সজাঁন, জানল" বাহ মোহে 
বাম। 
দু'হু লোচন ভরি যো হার হেরই 
তছ, পায়ে মঝু পরণাম ॥ 
_গোবিন্দদাস 


২৩৯ 


৪, বধু, তোমার গরবে 
| গরাবনী হাম 
রূপসী তোমার রূপে । 
হেন মনে কার ও দুটি চরণ 
সদা লইয়া রাখ বুকে ॥। 
অন্যের আহয়ে অনেক জনা 
আমার কেবল তম । 
পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রয়তম কার মান ॥। 
_জ্ঞানদাস 


(বঞ্চব পদাবলী হইত ঙ্গলিত ক্ায়ুকটি অপ্রাগীল্রবপ্রজ্য ও 
বহুত পদাংশ 


১) পুরুষ ভমরসম 
কুসুমে কুসমে রম 
পেআঁসি কর এক পারে। 
--বিদ্যাপাতি 
২) পরক বেদন দুখ ন বুঝয়ে মুরুখ 
পুরুষ নিরাপন চপলমতা । 
-বিদ্যাপাত 
৩) ভাল মন্দ দুই সঙ্গচাল জায়ব 
পর উপকার সে লাভ। 
__-বিদ্যাপতি 
8) সখ হে হামারি দুখের নাহ ওর 
এ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শুন্য মান্দর মোর ॥। 
--বিদ্যাপাত 
&) শীতের গুড়ণী পিয়া গিরীষের বা। 
বাঁরষার ছত্র পিয়া দারয়ার না ।। 
-বদ্যাপাত 


৬) হাথক দরপণ মাথক ফুল 
নয়নক অগ্তুন মুখক তাম্বুল | 
_াবদ্যাপাত 
৭) সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম। 
কানের ভিতর "দয়া 
মরমে পশিলগো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
_চণ্ডাঁদাস 
৮) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি 
ঘাঁষতে সৌরভ ময় । 
ঘাষয়া আনিয়া হয়ায় লইতে 
দহন (দ্বগুণ হয় । --চণ্ডাদাস 
৯) পুখের লাগিয়া এ থর বাঁধন 
অনলে পাঁড়য়া গেল 
আঁময়া সায়রে ?সনান কারতে 
সকাল গরল ভেল ।। 
-চন্ডীদাস / জ্ঞান্দাস 


৯৩২ | পদাবলীর পথ 


১০) সই কেমনে ধারব হিয়া 


১২) রাতের পোয়ে ক সোনার সাধ ॥ 
আমার বধুয়া আনবাড়ী যায় 


আমার আঙ্গনা 'দিয়া ॥ ৮ 
র ৪ ১৩) হৃদয় মান্দরে মোর কান, ঘুমান্তল 
চণ্ড 'দাস / ত্ঞানদাস প্রেম-প্রহার বহু জাগি। 
১১) রূপ লাগ আখ বরে গণে রি 


মন ভোর । 
প্লাত অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাত 
অঙ্গ মোর ।॥। -_জ্ঞানদাস 


শান্তুপদাবলীল ছন্দ 


বলাবাহুল্য, শান্তুপদাবলী ভাবের 'নগ্ঢ় ব্যঞজনায় ও ভন্ত-হদয়ের বথার্থ 
প্রকাশে এক উল্লেখ্য সমল্ত সাহত্য । মাতৃপাধনার এমন মাঁহমাদোতক সাধন- 
সঙ্গীত বাংলায় নাই। কিন্তু একথাও বাঁলতে হয় যে রনারীত বা আঁঙ্গক 
নিমাণে শান্তপদাবলীতে যথেষ্ট সচেতন শিল্পিমানসের পাঁরচয় অপ । শান্ত 
কাঁবগণ বিন্যাপাত গো বন্দদ।স জগদানন্দ প্রমুখ বৈষ্বকাব বা ভারতন্দ্র প্রমুখ 
মঙ্গলকাঁবদের মতো “রসনারোচন শ্রবণাঁবলাস রুচির পদ” রচনা করতে দূ 
প্রীতিজ্ঞ হইয়া কাব্যকায়া গঠনে উদ্যোগী হন নাই” । শান্তপদসা হত্যে ভন্তকাববৃন্দ 
জগঙ্জনণশীর 'ীনকট নিজজীবনের আকাীত উপচ্ছাঁপত কাঁরতে যেমন সহজ সরল 
ভাষার ব্যবহার কাঁরয়াছেন তেমাঁন তাহার ছন্দকেও পারপাট্যরহিত কারয়াছেন। 

তবুও শান্তপদাবলীর ছন্দ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে । অক্ষরবৃত্ত, 
্বরবৃত্ত ছন্দই আধক, মান্রাবৃত্তীবরল বাঁলতে হয় । এখানে উল্লেখ থাকে প্রায় 
সব শ্রেণীর ছন্দে পর্বের মাত্রা সমতা আট রাক্ষিত হয নাই । পরবে পর্ব চরণে 
চরণে মান্রা গণনার মধ্যে তারতমা আছে । অক্ষরবৃত্তে তানের প্রভাবে, স্বরবত্তে 
*বাসাঘতের আধিক্যে পে তারতম্য অনেক সময় ধবা পড়ে না। মনে রাখিতে 
হয় শান্তপদাবলী সঙ্গীত, এখানে সংরধর্মই তাহার প্রাণ; ছন্দের অনুশাসন 
এখানে প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে । 


আমরা কয়েক প্রকার ছন্দের পরিচয় এখানে রা'খতেছি £ 
এক ) অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ £ 
ক) পয়ার বা'দ্বপদ? 


১) জনকভবনে যাবে / ভাবনা ?ক তার। ৮+৬ -১৪ মানা 
আম তব সঙ্গে যাব / কেন ভাব আর ॥ 
২7 আর কেন কাঁদ রানী / উমারে আনিতে যাই। ৮+৮-১৬ মানা 


গেলে যাঁদকীত্ত বাস | না পাঠান ভাবি তাই ॥ 


পদাবলীর পথ ২৩৩ 


৩) বল গার এ দেহে কি / প্রাণ রহে আর। ৮+৬ - ১৪ মান্রা 


মঙ্গলার না পেয়ে মং / গল সমাচার ॥। ( শব্দখন্ডন লক্ষণীয় ) 
৪) বারে বারে কহ রাণী / গৌরী আনবারে | 
জানতো জামাতার রীত / অশেষ প্রকারে ॥ 
[ এখানে 'জামাতার রীত' পর্বে একমান্ত্রা বেশ অংছে,ীকম্তু তানের প্রবাহে 
তাছা ল।ক্ষত হয় না।] 


খন] ন্রিপদীঃ (লঘু) 


৯, জান নারে মন / পরম কারণ। ৬+৬ 
কালা কেবল / মেয়ে শয়। ৬4 

মেঘের বরণ / কারয়ে ধারণ। ৬+৬ 

কখন ফন / পদরুষ হয় ।। ৬7৫ 


[ এখানে “কাল?” “মেয়” তিন ঘান্তাব নতো দীর্ঘ ক'রয়া পাঁড়তে হয় ] 
২ ভ্রিপদী (দীর্ঘ) 


আতি অবশেষ নাশ । পাগনে উদয় শশী । ৮4৮ 
বলে উমা ধরে দে / উহারে । 4৮718 
কাঁদয়ে ফুলালে আখ / মাঁলন ও মুখ শশী । ৮1৮ 
মায়ে ইহ। সাহতে ক | পারে ॥। 1৮7৩ 

গল] চৌপদী (দীঘ ) 
্ পথশ্রমে স্বেদে / 1সন্তকলেবর ॥। ৬4৬ 
ক্ষুধায় মালন / হয়েছে অধর || ৬৬ 
যত্ে ক্ষীর সর / রেখোছ মা ধর ॥। ৬+৬ 
1দব বদন ক / মলে || ৬+২ 

২, লঘু চৌপদী 


জনক ভ্‌পাঁত যার 

দুঁখন? নান্দনী তার 

বন্ধু ধার রত্বাকর 
বাস হম ঘরে । 


(৫ ল্য শট চ্চ 


দুই ] স্বরবৃত্ত ( পয়ার ) £ 


১. সারাদন ক / রোছ মাগো | সঙ্গ লয়ে | ধূলা খেলা । ৪+৪+৪-+৪ 
ধূলা ঝেড়ে / কোলে নেমা / এসোছ গো । সন্ধ্যা বেলা। 


.২ই কৈহে গার! কৈ সে আমার | প্রাণের উমা! নন্দিন'। ৪+৪+8+৩ 
সঙ্গে তব / অঙ্গনে কে । এলো রণ | রাঙ্গনী। 


ন৩5 


পদাবলার পথ 


তন ] মাত্রাবৃত্ত 


৪? 


গু 


প্রসাদ হাসিছে / সরসে ভাসছে / বুঝোছি জননী / মনে বিচার । 
মহাকাল কানু / শ্যামাশ্যাম তনু / একই সকল | বুঝতে নাশর ॥ 
৬1৬-+৬-+৬. 
লললাট ফলকে | অলকা ঝলকে / নাসা-নলকে | বেসরে মান ! 
মার / হোর এীকরপ / দেখদেখ ভূপ / সুধারস কৃপ / বদন খান ॥ 
৬+৬-+-৬+৬ 


শান্তুপদা্লীব ভামাটশলীর উদাহরণ 


€ক) 
গার, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না। 
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥ 
যাঁদ এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়। 
এবার মায়ে 'ঝিয়ে ক'রবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না ॥ 


_ রামপ্রসাদ সেন, 
সুনীল আকাশে এ শশী দোখ, 


কৈ গার, আমার কৈ শাশমুখী ? 
শেফাঁলকা এল উমার বর্ণ মাঁথ 
বল বল, আমার কোথা বর্ময় ! 
নর্ঝারণনর জল, হ'ল নিরমল 
এ এল হেসে সত শতদল 
শতদল বাসনা কোথায় আমার বল ? _ গোবিন্দ চোধুরণ 
পুরবাসী বলে--“উমার মা | 
তোর হারা তারা এলো ওই 1» 
শ.নে পাগলানীর প্রায়, অমান রাণন ধায়, 
“কই উমা” বাল “কই? ! _গাদাধর মুখোপাধ্যায়, 
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়, 
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাঁস, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় । 
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ভ্রনয়ন, 
কত রাঙ্গা রাব-শশ+, রাঙ্গা নখে পড়ে হায় ! -_গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
মা বসন পর 
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি। 
চন্দনে চাচতি জবা পদে দিব আম গো ॥ -রামগ্রসাদ সেন, 
সকাল তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি 
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'কার আম” । 
--রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান ), 


পদাবলনর পথ ২৩ 


হদয়-রাস মান্দরে দাঁড়াও মা ন্রিভঙ্গ হ'য়ে । 
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে লয়ে । --নবাই ময়রা 


শান্তূপদাবলীল ভাম্রাশলীন উদাহবুণ 


(খ) 

বিষমোজ-জহল জবলাবভাসত কপাল, 

খল খল করাল হাসনঈ ৷ 

সদ্যচ্ছোদত নরমুণ্ড-শো ভিত কর 

ঘোর গভীর কাদাম্বনী-বরণন, ভঈমা ভুবনবাঁসনী 1--গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বামা হাসছে, ভাসছে, লাজ না বাঁসছে, 

হুহুগ্কার-রবে সকল শাঁসছে, নিকটে আসছে, 

বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাঁনছে বারণ-হয় । 

বামা টালছে, ঢাঁলছে, লাবণ্য গাঁলছে, 

সঘনে বাঁলছে, গগনে চলিছে 

কোপেতে জ্বলছে, দনুজ দাঁলছে, ছলিছে ভুবনময় ॥--ঈম্বর গুঞ্থ। 
ত্বং নমাম পরাৎপরা পাততপাবনন 

কাতর কঙকরে হের হরমোহিনী । 

কঙ্কালী করুণাময়, কুলকুণ্ডাঁলনা ত্বায়, 

ণগাঁরজা গণেশজননন ( মাগো )। _-দর্পনারায়ণ কাঁবরাজ 
বহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে ! 

নারা হ'য়ে রণে এক রহসা, 

অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য, 

ঈষৎ হাস্য যুস্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে | -_নন্দকুমার রায় মেহারাজ) 
নিতম্বে বোন্টত শার্দ্‌ল ছাল, 

নলপদ্ম করে করি করবাল, 

নৃমণ্ডু খর্পর অপর দ্বিকর, 

লদ্বোদরী লদ্বোদর প্রসাধনী ॥। -1শবচন্দ্র রায় ( মহারাজ )' 
রঙ্গে নাচে রণ মাঝে, কার কামিনী মুস্তকেশী। 
হৈয়ে 'দগম্বরণ ভয়তকরা, করে ধরে তীক্ষ্য আস ।। 
কেরে 'তামরবরণন বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী । 


গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মদ মদ হাসি ॥। 
_ কমলাকাম্ত ভদ্রাচা 


॥ নাণ্রান্ৃঞ্ণ কপ্রা ৪ শান্তুপদক্রারব্জ্্ সমশ্লুস্ু্দন, ভানুপিংভ, 
অতুলপ্রপাদ ও জক্ত ॥ 


রাধাকৃষ্খ কথা তথা ব্রজাবষয় বাঙালী কাব-সাহত্যিক মানসে যে অসম 
প্রভাব রাঁখয়াছে শ্যামাগানে শ্যামভাবনা” প্রবন্ধে রামস্রসাদ, কমলাকান্ত, নবাই 
ময়রা, গোঁবন্দ চৌধূরী, শম্ভুগন্দ্র রায়, রানদুলাল নন্দী প্রমুখ শাস্ককাবগণের 
রচনা আলোচনাক্রমে তাহা দেখাইতে চেস্টা কাঁরয়াছি। 

কুষ্ণকথা-সুবলিত ব্রজাবঘয়কে আমাদের বঙ্গভ:ম ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়াণছল 
মধূসংদনে্ধ সাহতাবচিন্রা তাহার অনাতম প্রমাণ । “ত'লাত্তমা সম্ভবে'র প্রথম 
ও চতুর্থ সর্গে স্থানে স্থানে কালন্দগকূলের কুঞ্জভাবনা ও বিরাহণ রাধার কথা 
স্থান পাইয়াছে। “মেঘনাদবধে'র প্রথম, তৃতীয় ও পণ্চম সর্ণে প্রসঙ্গরুমে বুজ- 
[বিষয়ের উপস্থাপনা ॥। মধুরাঁচত 'ব্রজাঙ্গনা'র নামেই প্রকাশ সেখানে ব্রজবালা 
রাধার উপজাব্যতা | মধুসদনকে তাহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঁলয়াছিলেন 
“মধু তোমার কাব্যে সিহানিনাদ এুনোছ, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কি তোমার হাতে 
বাজতে পারে না? তারই উত্তর এই ব্রজাঙ্গণা । মধুস্‌দনের "চত্তুতটে যেখানে 
উত্তাল জলাধ-গঙ্জন শাব্দত হইয়াছিল সেইখানেই শ্তনিত হইল ম্নোর মধু- 
মধুর কলধহানর শ্রাতরম্য সন্টার । এখানে বংশীধবাঁন, জলধর, ঘম-নাতটে ময়ূর+, 
পাাথবী, প্রাতধবান, উতা, কুসুম, মলয়মারুত, গোধ্ুল, গোবদ্ধলাগিরি, 
সা'রকা, কৃষ্ণচ্‌ড়া, নিকুগ্জবনে সখা বনম্তে প্রভহততে ব্রজাঙ্গনাবরহ ধলালত 
হইয়া আছে । কাব্যের সেই রজাঙ্গনা-বাধার ব্যাকুলতার হেতু রজেন্দ দন্দন কৃষ্ণের 
মুরলী-শ্রবণ, পদাবলী সাহতো যে মুরলাশ্রবণে রাধার এ-কুল ও-কুল 
ভাঁসয়া 'িয়াছিল, 'নস্তরঙ্গ কুলবতণজীবনে তরঙ্গ জা'ণয়াছল প্রবল রূপে। 
মধুসুদন একস্থলে লাখলেন £ 

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে 
রাধকা রমণ 

চল সাঁখ! ত্বরা কাঁর দোঁখ গে প্রাণের হরি 
ব্রজের রতন । 

আবার কোথাও ব্রজভমতে রাধার 'নঃসঈম অসহায়তার প্রকাশ "হায়রে এ 
ব্রজে আজ কে আছে রাধার । বৈষ্ণব মহাজন বচনে “আনের আছয়ে অনেক জনা 
আমার কেবল তু'ম'--রাধা-ভাঁণাঁত স্মরণ করাইয়া দেয় । 

“বীরাঙ্গনা'র “বারকানাথের প্রাত রাক্বণী"র পন্ত ব্রজভাবনার অনেক পাঁরাচাত 
বহন করে । মধুসূদনের চতুদ্দশপদণী কাবতাবলণর “পরিচয়” কিজ্পনা” জয়দেব 
প্রভৃতি কাঁবতা ব্রজভাবনাবষয়ক । 

ভানীসংহ-রবীন্দ্রনাথের এক সমুল্লেখ্য সৃষ্ট ভানু সিংহের পদাবল+, 
বৈষব মহাজন পদাবলণর ধারাবাহিত । সেখানে মাধব-শ্যামের সঙ্গে সথসসাহতা 
“রাধা, বর্ষা-বসম্ত, মিলন-এবরহ সবই আছে। সেখানে আছে বংশী নিঃ্বন, 


পদাবলার পথ ২৩৭, 


গোপবধজন বিকশিত যৌবন, পুলাকত যমুনা, মুকালতি উপবন, নীলনীর'পর 
ধীর সমীরণ” ৷ আধিক কা, বিষয় বস্তুর সঙ্গে ব্রজবুলী-মাধুরীমুগ্ধ ভানুসংহের . 
ব্রজবূলন-অনুসরণে ভাষা-রচন-প্রয়াস আছে । তার এক যথার্থ উদাহ্বাতি £ 


'পনহ চারু নীলঙাস হৃদয়ে প্রণয় কুসুমরাশ 
হারিণনেত্রে 'াবমলহাস কুঙ্জবনমে আও লো ॥। 
ঢালে কুসুম সুরভ ভার ঢালে ?বহগ্গ সুরবসার 
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার বমল রজত ভাতিরে । 
মন্দ মন্দ ভঙ্গ গে অবন্ত কুসখম কুজে কুজে 


ফুটল সজাঁন পুজ্জে পু্জে বকুল ঘাথ জাতরে ॥ 


রাধকৃষ্ণ কথাকে অবলম্বন কাঁরয়া অন্য যে সকল বাঙ্গালী কাব-গী'তিকার 
রাঁসক বাঙ্গালীর হৃদয়-মন-তপণে সমথ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ 
সেন অন্যতম । যমুনায় জল আনতে [গয়া বমুনাসোপানবাতনমূলে কিংবা 
বনাম্তরালে বংণনশ্রধণে রাধা হৃদয়ের ভাবতরঙ্গের সংক্ষুব্ধ অনুভত পদাবলীতে 
কাব্যশরীরণী হইয়া বিরাজ ঝারতেছে । তাহারই ছায়া অতুলপ্রসাদের এক 
সঙ্গীতে । সঙ্গীতে রাধা অন্যাল্লাখতা । কাঁব-অন্তরে রাধাভাবে পৃণ্ণবিবভাব | 
আভসার ম্পৃহা বলবতা। কু্জকাননে বাঁণরী বারংণর বাজিয়া বাঁজয়া উঠিতেছে। 
অন্তরের সম্বরণ সম্ভব হয় কি কাঁরয়া! মূরলীরবে সুরধনীতে ন:ত্য লাগে, 
1পককণ্ঠে আকুল গান জাগে. প্রাণে বহে পেম্মন্দাঁকনী £ 


ব।জে বাজে গো বাঁশরী ?নকুঞ্জ কাননে 
অন্তর সম্বার রাখ কেমনে ! 
নাচে সে মুরলী শান সুরধুনী- 
আকুল িককুল গাহে সৃতানে । 
অতুলগ্রসাদের রাধাকৃঞফণোপজীবা সঙ্গ'তভাবনার এক বিখ্যাত গান উল্লেখের 
অপেক্ষা রাখে । গানটি কীতনাঙ্গ ঃ 
আজ আমার শুন্যঘরে আসিল সুন্দর 
ওগো অনেক দনের পর । 
আজ আমার সোনার বধু এল আপন ঘর 
ওগো অনেক দিনের পর । 


বলাবাহুল্য গানাঁট শুনিয়া সহদয় পাঠকের মনে হইবে দীর্ঘ অদর্শনের পর 
ভুবনসন্দর কৃষ্ণ বাঁঝ রাধাকুঞ্জে আসয়াছেন এবং মনে পড়বে চন্ডীদাসের সেই 
বিখ্যাত পদ “বহু দিন পরে বধুয়া এলে । দেখা না হইতে পরাণ গেলে ।, 
কেবল একটি নম, বৈষণব-ভাবনায় অধিবাসত তাঁহার গীতচয় ক্ষণে ক্ষণে বৈষব- 
মহাজন গান স্মরণ করাইবে। 

শ্যামাদঙ্গীতের মতো রাধাকৃফ কথার সঙ্গীতও কাব নজরুল ইসলামের রচনায় 
ভাবাবেশ, পদলালিত্য ও সুরের অনুপম মাধুরীতে ধরা দিয়াছে । কেবল 


“২৩৮ পদাবলীর পথ 


'প্লাধাকৃফোপজীব্য সঙ্গীত নয়, নদ"য়া সংন্দর চৈতন্যচন্দ্রকে লইয়া তাহার গানের 
শন্পকমণ। এক উদাহরণ £ 
বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদসয়ায় 
তোরা দেখাব যাঁদ আয় 
তারে কেউ বলে শ্রীমাত রাধা 
কেউ বা বলে শ্যামরায় ৷ 
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে 
রাধাকৃ্ণ খেলেন রঙ্গে 
কেউ বলে তায় গৌরহ'রি 
কেউ অবতার বলে তায় । 
বৈষবপদ সা'হত্যের মতো নজরুল রচনাতেও বাল্যলীলা,গোচারণ, রূপবণন, 
'পূবরাগ, অভিসার, বিরহ. হোলী, ঝুলন, রাস হইত্যাঁদ বিষয়ের সঙ্গীতের 
সান্নবেশ ৷ বৈষ্বকাব্যে রাধা-আর্ত বহধা প্রকাশিত । বিংশশতাব্দীর নজরল 
সঙ্গীতে এই রাধা আর্ত অতুলনীয় । বৈষণবপদাবলীতে মথুরাগত কৃষ্ণের প্রতি 
রাধার দুতাীবসব্জন দোখ। মথুরা নগরে গ্রাত ঘরে ঘরে যোগনীবেশে 
1ফারবার জন্য অনুরপবেশ-বাসে সাজাইতে সখাঁর প্রীত শ্রীমতীর আহহানও 
শুন। নজরুলে কৃষ্ণান্বেষণকারণপ রাধা স্বরম: সহজচার শব্দসানিবেশে রাধার 
বেদনাতুর আঁভমানের স্পর্শ সন্গদয়-হৃদয় কে স্পর্শ করে, করে আকুল £ঃ 
আমার হৃদয়ের রাজা রাজ্য পেয়েছে 
দোঁখতে যাইব আম 
যাঁদ চানতে না পারে আসব লো ফিরে 
দুয়ারে ক্ষণেক থাম । 
বাল্ব শান্ত কাব, মধুসুদন, ভান সংহ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের রচনায় 
রাধাকৃষ্ণ কথার ধারা আমরা সংক্ষেপেই আলোচনা কারলাম । বৈষব মহাজন 
পদাবলীর রসধারা ঘুগে যুগে সমগ্র বঙ্গভীমকে প্লাবিত করিয়াছে-_-এ কথা বলা 
বাহুল্য অন্যান্য কবির রচনায়ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পারলক্ষিত হয় ।* 





স্পা 


* প্রন্তত শ্রস্থে শাক্তগদাবলীর ধারার ঈশ্বর গুপ্ত, মধুগদন, নবীনচন্ প্রমূখ কবিবৃন্দ বিষয়ে 
আালোচন! আছে। বর্তমান প্রবদ্ধটি তাহার সঙ্গে সমতা! বিধান করে। পরম বিবুধ শ্রীমৎ স্বামী 
প্রজানানন্দ মহারাঞের নির্দেশে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি পরিশিষ্টাংশে সংমিষ্ট হইল। 


শবান্তপদাবলী হই'ভ সম্কবিত কাম্কটি প্রবচন্র ও দ্দুতাপ্রিত" 


(৯) 
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: (১০) 


(১১) 


পর্মায়ের উদানাতি 


মা আমায় ঘুরাবে কত, 

কলর চোখ ঢাকা বলদের মত ?-_রামপ্রসাদ সেন 

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো--এ 

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে 

আমার কিছু সম্বল নাইক গে'টে--এ 

বলমা আম দাঁড়াই কোথা 

আমার কেহ নাই শখ্করী হেথা--এ 

আমায় দেওমা তাঁবলদারী 

আম ?নমক্হারাম নই শতকরী-এ 

*মশান ভালবাসস ব'লে *মশান করোছি হাঁ 

“মশানবাঁসনী শ্যামা নাচাব বলে নরবাধ ॥-_-রামলাল দাস দত্ত 

মনরে কীষকাজ জাননা 

এমন মানব জাঁমন রইলো পাতত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা-- 
_রামপ্রসাদ সেন 

মনগরখবের কি দোষ আছে । : 

তুমি বাঁজকরের মেয়ে শ্যামা, যেমান নাচাও তোঁম্ন নাচে এ 

ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝতে পারে !-_ রাঁসকচন্দ্র রায় 

সকাল তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ণ তারা তুমি । 

তোমার কর তুম কর মা, লোকে বলে কারি আমি" ।-রামদুলাল 
নন্দী (দেওয়ান ) 

আর কাজ ক আমার কাশী ? 

মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানস+ ।-_রামপ্রসাদ দেন 


পল্রামু__পহাম্ক গ্রন্থপঞ্জী 


বৈষ্ণব পদাবলা/কাঁলকাতা বম্বাঁবদ্যালয় প্রকাশিত 

বৈষব পদাবলী/ডঃ হরেকৃষ মুখোপাধ্যার সম্পাদত 
পদকভ্পতরু/বৈফবদাস সংকলিত, সতাঈশচন্দ্ু রায় সম্পাদিত 
গৌরপদতরাঙ্গণী/মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত 

পদামৃতমাধূরী (১ম--৪থ- খণ্ড )/খগেন্দ্ুনাথ মিত্র ও ব্রজবাসী সম্পাঁদত 
পদাবলী পারচয়/ডঃ হরেকৃফ্ণ মুখোপাধ্যায় 

গোড়ীয়বৈষব সাধনা/এ 

বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া/এ 
গোঁড়ীর বৈষফব আভধান (১ম-৪থ/হ'রিদাসদাস 


9০ পদাবল'র পথ 


_ পদাবলী কর্তনের ইতিহাস ।১ম)/দ্বামন প্রজ্জানানন্দ 
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ £ দর্শনে ও সাহত্যে/ডঃ শশিভষণ দাশগুপ্ত 
ভ্রীরাধাতত্ব ও ব্রীচৈতশ্যসংকাতি/ডঃ জনার্দন চক্রবতাঁ 
কীর্তন /খগেন্দ্রনাথ মন্ত্র 
পদাবলী সাহত্য/কা?লদাস রায় 
চৈতনাচ'রিতামতের ভহমকা/ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ 
বৈষণবরস প্রকাশ/ডঃ ক্ষুদিরাম দ।স 
বৈষবাঁয় নিবন্ধ/ডঃ সুকুমার সেন 
বৈষব পদাবলী পাঁরিচয়/ডঃ নঈলরতন সেন 
মধ্যযুগের কাব ও কাব্য/শত্করা প্রসাদবসু 
£১ 1721500% 013181599111-1067801) 61901010192 9517 
ন)৩ ড715179581166171016 00১12015৮81 13910291/ 
101 1087981) 9612 


[2115 17718151501 ৬৪15188, 18101) & 100961761011101, 9.1. 1006 
0050816 1২611910115 201111)7, 5.1), 10850018. 
শান্তপদাবলী/কলকাতাবশবাবদ্য'লয় প্রব্াশত 

রামপ্রসাদের গ্রদ্হাবলী/বসমত না হত্যমন্দির প্রকাশত 

ভারতের শীন্তসাধনা ও শান্তসাহত্যঃ--ডঃ শাশভ,ষণ দাশগুপ 
শান্তপদাবলন ও শীন্তসাধনা/জ হুবীকুমার চক্রবত? 

ভারতচন্দ্র ও রামগ্রসাদ/ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্থ 

বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস/ডঃ সুকুমার সেন 

বাংলা সাঁহত্যের হাভবৃতত/ডঃ আঁসতকুমার বন্দে্যোপাধ্যান্ 

বাংলা সাহত্যের ইতিকথা/ডঃ ভুদেব চৌধুরা 
নাট্যশাস্ত-_-ভরতমহীন/সম্প।দনা £ ডঃ পূরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাব্যদর্শ- দণ্ড] ৯ ডঃ সত্যরঞ্জন'বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধৰন্যালোক--আনন্দবর্ধন/ 5», ডঃ 'বিমলাকাদ্ত মুখোপাধ্যায় 
নাটক লক্ষণ রত্বকোষ- সাগরনন্দণী/,,ডঃ সদ্ধে*বর চট্টোপাধ্যায় 
সাহত্যদর্পণ--বিশ্বনাথ কাঁবরান্ত/,, ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় 
উন্জহলনীলমাণ--রূপগোস্বামশ।, হরিদাস দাস 
ভান্তরসামৃতাঁসম্ধু-- এ!» এ 

অলংকার চাঁন্দ্রকা- শ্যামাপদ চক্ষব্তা 

কাব্যালোক--ডঃ সুধীর কুমার দাশগণ্ঞে 

কাঁলদাস গ্রন্হাবল?- পাণ্ডত রাজেন্দ্রনাথাবদ্যাভূষণ 
আঁন্নপুরাণ £ ব্যাস/সম্পাদনা £ আচাধ” বলদেব উপাধ্যায় 


বিফুপুরাণ £হ এ 4 
ভাগবত £ ৪) আধশান্প্রকাশন 


আর 


গপদাবলণর পথ ২৪১ 


বেণীসংহার £ ভট্ট নারায়ণ/মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তকচার্য 
মালতীমাধব ৪ ভবভ্ত/এ 

প্রবোধচন্দ্রোদয়  কৃষ্ণামশ্র বাত /শ্রীবাসুদেব শম 

[বদগ্ধমাধব £ রূপগোস্বামী/্রীত্যেন্্রনাথ বসু 

গাথাসঞ্চশতী £ হাল/শ্রীপার্বত চরণ ভট্রাচার্ষ 

প্রাকৃত প্রকাশ £ বররুচ/পাঁণ্ডত উদয়রাম শাস্? 

নলচম্প 2 'ন্রাবরুমভট্র/পাণ্ডত কৈলাশপাত ন্রপাঠী 

কাথ্যমীমাংসা ৪ রাজশেখর/সি. ডি. দালাল 

অমর শতক/ডঃ বীরেন্দুকুমার ভষ্রাচার্য 

রবীন্দ্ররচনাবলী-_ভানুসংহের পদাবলী, আধুনিক সাহত্য ও অন্যান্য 
জয়দেব ও শ্রীগীতগোবন্দ/ডঃ হরেকৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় 

নরহণরচক্রবতরশ জীবনী ও রচনাবলণ/ডঃ 'মাহর কুমার চৌধুরী 
বক্রোনস্তজীবত / কুন্তক, অলংকার-কৌস্তুভ-কবিকণ্পুর, ভাবপ্রকাশন- 
সারদাতনয়, রাজ্যানশাসন- হেমচন্দ্র, নাট্যদপণ--ভেত্জল, ষট- সন্দভ 
_ জীবগোস্বামী 

গৃহন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ / হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 


